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বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া 
রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও 
মিয়ানমারের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় 
ইতোমধ্যে ৮ হাজার ৩২জনের একটি তালিকা মিয়ানমারের 
্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লে. জেনারেল কিয়াও সোয়ে-এর হাতে হস্তান্তর 
করা হয়েছে। তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কথা বলা 
মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ সময়ক্ষেপণের কৌশল অবলম্বন 
করছেন। ইতোমধ্যে আরাকানে অব্যাহত নির্যাতন ও অস্থির 
পরিস্থিতির কারণে রোহিঙ্গাদের ঢল বাংলাদেশে আসা 
অব্যাহত রয়েছে। এপারে 


রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন জটিলতা 


অনিশ্চিত অবস্থায় স্বদেশের বধ্যভূমিতে ফিরে যেতে আগ্রহী 
নন। তাদের অবস্থান পরিষ্কার। ২০১২ সালে চুক্তির 
আওতায় যারা ফিরে গেছেন তারা এখনো আশ্রয় শিবিরে 
দিনাতিপাত করছেন; নিজ ভিটায় ফিরতে পারেননি । 
প্রয়োজন । 

(ক) রোহিঙ্গাদের নিজ ভিটায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

(খ) নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। 

(গ) জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে । 

(ঘ) ভিটা-বাড়ি, গবাদী পশু, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও ফসলাদি যেগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের 


আসার জন্য নাইক্ষংছড়ি ব্যবস্থা করতে হবে। 

থানার শুণ্য রেখায় (নোম্যান্স 73011115041 ৭00 রি কসভোর মত 
ল্যান্ডে) অপেক্ষায় আছে ৮8287881228] 10111135 সংঘের  ভল্ভারধানে 
আরো ৭ হাজার রোহিঙ্গা । 061//১1) (10/05চ আরাকানকে নিরাপদ অঞ্চল 
সরকারি পরিসংখ্যান চি 0১108 (595 2০7০) ঘোষণা 
অনুযায়ী ৯০ শতাংশ 31115 করতে হবে। 

রোহিঙ্গা পৈত্রিক বাস্তভিটা (চ) . হত্যাকাণ্ডের 


হারিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হয়েছে। 
বর্তমানে আরাকানে মাত্র ১০ 
শতাংশ অর্থাৎ ৭৯ হাজার ৩৮জন রোহিংঙ্গা রয়েছে। 
স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা এসেছে ৪ লাখ। 
২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে 
আরো ৭ লাখ । সবমিলিয়ে মোট ১১ লাখ কক্সবাজারের ৫ 
হাজার একর বনভূমিতে ১২টি অস্থায়ী ক্যাম্পে ১ লাখ ৬৫ 
হাজার ঝুপড়ি নির্মান করে বসবাস করছে। বাংলাদেশ 
আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় আশ্রয় নেয়া 
রোহিঙ্গাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ ও চিকিৎসা 
সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে । দেশের আলিমসমাজও ত্রাণবিতরণ 
ও অন্যান্য মানবিক সেবা কার্যক্রমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেন। 

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে আছে, যারা স্বেচ্ছায় 
ফিরে যেতে চাইবে তাদেরই মিয়ানমারে ফেরৎ পাঠানো 
হবে। কিন্তু আশ্রয় শিবির ঘুরে আসা সাংবাদিকদের 
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা যায় কোন রোহিঙ্গা অরক্ষিত ও 


মার্ট১৮ 


্ আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং 
৷ দোষীদের মানবতাবিরোধী 
অপরাধে শাস্তি বিধান করতে 


০০০১৬ 
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হবে। 
রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ ক্যাম্প থেকে নিয়ে আরাকানের 
আশ্রয় ক্যাম্পে রাখা সমাধান নয়। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার 
সাথে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থাকে (0170) যুক্ত করা 
একান্ত জরুরি । 

মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির কূটনৈতিক 
প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। ইতোমধ্যে আরাকানের 
বিভিন্ন স্থানে ৫টি গণকবর আবিস্কৃত হয়েছে। প্রতিটি কবরে 
রয়েছে ২৫০টি লাশ। এ পর্যন্ত সাংবাদিক ও জাতিসংঘসহ 
কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আরাকানে ঢুকতে দেয়া হয়নি। 
প্রবেশাধিকার দিলে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ 
দিলে জাতিনিধনযজ্ঞের নৃশংস ও ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তান্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


তগতভ মানুষ 
্বাধীন। প্রত্যেক মানুষ মার্তৃগর্ভ থেকে 
স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। এটাই 


প্রকার দাসতৃ মেনে নিতে চায় না। 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
প্রভৃতি সব ধরনের পরাধীনতা 
ইসলামে সমর্থনীয় নয়। মানুষকে 
কোনো প্রকার দাসতৃ বা পরাক্রমশালী 


মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ 
তাআলা মানব জাতিকে সহজাত এমন 
প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে 


শক্রর অত্যাচার ও পরাধীনতার 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাবে না-পবিত্র 
কুরআনের আয়াত থেকে এ চেতনা 


নিরঞ্কুশ কোনো সত্তার কাছে ছাড়া অন্য 
কারো কাছে নতি স্বীকার করতে চায় 
না। ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন এক মহান 
সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে 
চায়, যিনি সর্বশক্তিমান ও সকল 
ক্ষমতার উৎন। সেই পরম সত্তা হলেন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি 
আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন, 

৫54 
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প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন; আল্লাহর র কোনো 
পরিবর্তন নেই।” 


বহুলাংশে স্বাধীনচেতা । সহজে কোনো 
মার্ঠ১৮ 


লাভ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে, 
পভ ভ৩১০০৮০ ৬, 


রা] 1৯15 52725 85552 ্ু 15 256 
8০৯8-28০50টি 
“যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের 
গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে যা 
তাদের ওপর ছিল। সুতরাং যারা তার 
করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর 
তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে এর 
অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ।”২ 


ইসলামে স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো মহান 
আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানের 
অনুগমন ও সর্বত্র এর প্রতিফলন। 
ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
একটি স্বাধীন ভূখণ্ড লাভের কঠোর 
সাধনা করেছিলেন। পৃথিবীতে 
চিরসত্য, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য 
দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে সামষ্টিকভাবে 
সমর্পিত হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ- 
তিতিক্ষার পর তিনি ও তার সাহাবীরা 
মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে একটি 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করেছিলেন এবং 
মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে সে স্বাধীনতার 
বিস্ফুতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল। 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের 
ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে চিন্তা ও 
মত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে 
নবী করীম (সা.) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বতোরূপে 


নিজের মাতৃভূমি র 
এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত 
রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। তার জীবনের অনেক 
প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মদীনা রাষ্ট্রের 
সুরক্ষার জন্য। মদীনায় হিজরতের 
পরেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নারী ও 
শিশু মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হন, 
যাদের হিজরত বা দেশত্যাগ করার 
কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তারা 
মূলত মক্কায় পরাধীন অবস্থায় 
নির্যাতিত জীবন যাপন করছিলেন। 
তখন তারা এ মর্মে আল্লাহর কাছে 
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“হে আমাদের প্রতিপালক! 
জনপদ; যার অধিবাসী জালিম, তা 
হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; 
তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের 
অভিভাবক কর এবং তোমার পক্ষ 
থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর ।” 
অতঃপর ৬৩০ খিস্টাব্দে রক্তপাতহীন 
অভ্যু্থানে মন্কাবিজয় হয়। 
স্বাধীনতাকামী মজলুমদের আকুল 
প্রার্থনা মক্কাবিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ 
করা হয়েছিল। 
স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সত্য- 
সুন্দরের বোধ তৈরি করে এবং 
তাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তার 
আনুগত্যে সমর্পিত হওয়ার প্রেরণা 
দেয়। ইসলাম স্বাধীনতার প্রতি শুধু 
উদ্€ুদ্ই করে না, বরং স্বাধীনতা অর্জন 
ও সার্বভোমতৃ রক্ষায় জীবনদানকে 
শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করে। 
ইসলামে এমন স্বাধীনতার মর্যাদা 
সম্পর্কে নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, 
501 5৮৮ ঝ 02০ 31 ৮৪৪। 
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“একদিন ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত 
পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও তার অন্তর্গত 


সবকিছুর চেয়ে উত্তম ।"* 
প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ থেকে 
অন্যায়ের মূল্যেৎপাটন করা ইসলামের 


গুরুতৃপূর্ণ আহ্বান। সকল প্রকার 
শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের 
মূলে রয়েছে জুলুম। পরাক্রমশালী 
শক্রর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল 
অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ 


অবসান ঘটানো ইসলামের অন্যতম 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । তাই মানবজীবনে 
সার্বভৌম রাষ্ট্র অতীব প্রয়োজনীয় । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃঙ্খল ও 


পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন 
সেসব শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। 
সমগ্র জাতি তাদের কাছে চিরখণী। 
সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 


সুসংগঠিত সমাজ বা জনগোষ্ঠী তৈরি 


আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও 


করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের 
ইতিহাসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
প্রতিরোধ মুক্তিসংগাাম, গণআন্দোলন, 
স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম কর্মের 
মধ্যে আত্দানকারী অসখ্খ্য 
দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান 
নেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। 


আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষার 


১৯৭১ সালে যারা আমাদের এ 


ইতিবাচক ভূমিকা 


জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ 


ফলপ্রসৃকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন 
করতে হবে। যে কোনো দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ যত না 
গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি গুরুতৃ 
রাখে দেশগঠনে অংশীদারি। এক্ষেত্রে 
জনগণের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার 
অবকাশ নেই। তারা নিজেদের 
অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও সমাজের 


জন্য সাধ্যান্যায়ী ভুমিকা রেখে 


করেছেন তাদের মর্যাদা অতি মহান, 


যাচ্ছেন। জাতির প্রয়োজনে তাদের 


অতি উচ্চে। তারা দেশ ও জাতির 


আরো সক্রিয় ভূমিকা সময়ের অনিবার্ষ 


গৌরব। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা 
শহীদ, শাহাদতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় 


দাবি। স্বাধীন দেশের ক্রান্তিলগ্নে সব 
ভেদাভেদ ভুলে দলমত সবার এক্য 


ভুষিত। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 


প্রয়োজন। আমাদের স্বাধীনতা ও 


মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যারা আল্লাহর 
রাস্ড্য় সং্ৰাম করেন, তাদের 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
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“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় 
তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং 
তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা 
উপলদ্ধি করতে পারো না ।৫ 
বস্তত মানবজীবনে স্বাধীনতা মহান 
আল্লাহর অপূর্ব দান। স্বাধীনতার জন্য 
না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে 


উর্পত৫ 


মুতে ০৬ 


করা হয়। পরাধীনতা জুলুমের ক্ষেত্র 


সুসংহত করা ও সুরক্ষার দায়িতৃ 


প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অথচ 


আমাদের সবার। ১৯৭১ সালে যারা 


ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের 
মার্চ'১৮ 


আমাদের এ অমূল্য স্বাধীনতা অর্জনে 


সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষা করতে জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার এগিয়ে আসা 
উচিত। তাই আসুন, সবাই মিলে 
শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে 
অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌোমতৃ 
রক্ষার পাশাপাশি একে অর্থবহ করতে 
এক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে সন্ত্রাস, 
জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশগড়ার স্বপ্ন 
নিয়ে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। 


১ আল-কুরআন, সূরা আর-রূম, ৩০:৩০ 
২ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৭ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৭৫ 

* আত-তিরমিহী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ১৬৬৪ 

“ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৪ 


লালা আত্তার্তহীদ ৪ 


স্বাধানতা অজর্নে পরোক্ষ বা এত্াক্ষ অবদান 
রেখেছেন সেসব শহীদ জাতির শ্রেষ্ট সন্তান । সম জাতি তাদের কাছে চিরখণী | 

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও ফলগ্রসুকরণে 
পালন করতে হবে। 


স।ম।কা।লী।ন 


মিয়ানমারে ইসলাম 


মিয়ানমার কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয় । 
এটা একটা বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। 


অধ্যাপক ডা. ইমতিয়াজ ইউসুফ 
অনুবাদ: মাসুক আহমদ সালিম 
সম্পাদনা: হোসাইন আহমদ 


এবং অন্যান্য আরও 


মাদরাসা শিক্ষা দিয়ে থাকে । গ্রাজুয়েট 
পুরুষরা পারিবারিক ব্যবসা দেখাশুনা 


থেরাবাদা বৌদ্ধ এবং খিস্টান ধর্ম হল 
বড় দুটি ধর্ম এবং ইসলাম হল তৃতীয় । 
বার্সার আদমশুমারি বলে মিয়ানমারের 
জনসংখ্যার ৮৯.৮% হল বৌদ্ধ, 
৬.৩% হল খিস্টান আর ২.৩% 


জাতিগোষ্ঠী_ আনুষ্ঠানিকভাবে নিচের 


করে আর মেয়েরা ঘর-সংসারের 


প্রধান জাতীয় আট জাতিগোষ্ঠীতে 
শ্রেণীবদ্ধ যেমন- ১. বার্মার, ২. চিন, 
৩. কাচিন, ৪. কায়িন, ৫. কায়াহ, ৬. 
মন, ৭. রাখাইন ও ৮. শ্যান। যারা 

অন্যান্যদেরকে 


টেকনোলোজি, ব্যবসায় ব্যাবস্থাপনা 


হিসেবে ত। 
বহিরাগত অভিবাসী হিসেবে শ্রেণীভুক্ত 


মুসলিমদের ক্ষেত্রে হয়েছে। 
ময়ানমারের মুসলমানরা ৪ ভাগে 


সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মানব সম্পদ 
উন্নয়নে দারিদ্রপীমার নিচে রয়েছে 


বিভক্ত: 


১. ইন্ডিয়ান মুসলিম: যারা চাওলিয়াস, 


তারপরও তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত 
আইন বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান আছেন। 


কাকা এবং পাঠান হিসাবে পরিচিত। 
যাদেরকে বিটিশ উপনিবেশবাদীরা 


কঠিন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির দেশ 


তাদের কলোনী ব্যাবস্থাপনার জন্য 


মিয়ানমার নিজ দেশের এক্যবদ্ধকারী 
মুক্তিযোদ্ধা নেতা জেনারেল অং সানের 
মার্ডারের কাল অধ্যায়ের মধ্যেই 
স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার 
কয়েক মাস আগে ১৯ জুলাই ১৯৪৭ 
সালে যাকে গুপ্ত হত্যা করা হয়। ৪ 


নিয়ে এসেছিল। তারা উপনিবেশ 
বসবাস করেছে, এক সময় যেখানে 
৫৬% জনসংখ্যা ছিল ইন্ডিয়ান 
জনগোষ্ঠী । এদের বেশিরভাগ কারখানা 
ও জাহাজ শ্রমিক, পাথর ব্যবসায়ী এবং 


জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা 


বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। 


লাভ করে। এক্যের ব্যাপারে তার 
লিগ্যাসী ও তার হত্যাকান্ডের সাথে 


অর্থনৈতিকভাবে তারা উন্নতি 
করেছিল। ইন্ডিয়ান মুসলিমরা উরদু 


জড়িয়ে থাকা ভায়োল্যান্স আজো 
মিয়ানমারকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। 

মিয়ানমারের স্বাধীনতা পাওয়ার ৬৯ 
বছর হল তা রাজনৈতিকভাবে 
সংখ্যাগরিষ্ট বার্মার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী 


ভাষায় কথা বলে এবং ইন্ডিয়ার 
মুসলমানদের ধর্মীয় এতিহ্যানুসারে 
দেওবন্দী-বেরেলভী ও তাবলীগী 
জামায়াতকে অনুসরণ করে থাকে। 
তারা আলিমদের দ্বারা পরিচালিত এবং 


কর্তৃক একচ্ছত্রভাবে পরিচালিত হয়ে 
আসছে, যারা বার্মার বর্ণবাদী 


মার্চ'১৮ 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের ছেলে- 


দায়িতু হাতে নেয়। 

সেনা অভ্য্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৬২ 
সালে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল 
নে উইন জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার অংশ 
হিসেবে ৩ লক্ষ ইন্ডিয়ানকে বার্মা থেকে 
বের করে দেয়। বার্মার বিশিষ্ট 
মুসলিমদের মধ্যে রয়েছেন: 

১.১. বাহাদুর শাহ: ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহের পর সর্বশেষ মোগল সম্রাট 
বাহাদুর শাহ্‌ ব্িটিশ শাসক কর্তৃক 
ইয়াঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিলেন। 
ইয়াঙ্গুনের ৬ নং থিয়েটার রোডে তার 
সমাধি রয়েছে । বর্তমানে এটা একটি 
মাযারে রূপান্তরিত হয়েছে। 

১.২. জনাব ইউ রাজ্জাক 
(১৮৯৮-১৯৪৭)। তিনি ছিলেন 
তামিল বংশোভুত একজন বার্মিজ 
রাজনীতিক । যিনি বার্মাকে খুব বেশি 
ভালবেসেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-মুসলিম 
এক্যের ডাক দিয়েছিলেন। একজন 


এছাড়া তিনি বার্মা মুসলিম কংঘেসের 
চেয়ারম্যানও ছিলেন । ১৯৪৭ সালের 


মেয়েদেরকে শুধু ইন্ডিয়ান ধাচের 


১৯ জুলাই জেনারেল অং সানের সাথে 
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রোহিঙ্গা যারা আরাকান মুসলিম হিসেবেও পরিচিত আদি আরাকান রাজ্যের শুরু থেকেই বৌদ্ধদের 
মতো তাদেরও এতিহাসিক উপস্থিতি রয়েছে সেখানে । বতর্মানে যা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং 
সেটাকে ইতিহাস থেকে মুছে দেয়া হচ্ছে। আর এভাবে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে দাবির 


বৈধতাকে দুর্বল করা হচ্ছে । 


ইউ রাজ্জাককেও গ্ুপ্তভাবে হত্যা করা 


হয়। 
২. পাথি বা জারবাদী: এরা বার্মিজ 
মুসলমান বংশধর । তারা পারসিয়ান ও 
ইন্ডিয়ান মুসলিম পুরুষ আর বার্মিজ ও 
অন্যান্য মহিলার মধ্যে আন্তর্বিবাহের 


(কালো লোক) বলে গালি দেয়া হয়। 


রোহিঙ্গা যারা আরাকান মুসলিম 
হিসেবেও পরিচিত আদি আরাকান 


রাজ্যসভার কর্মকর্তা ও সামরিক 
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ইসলামিক উপাধি 


রাজ্যের শুরু থেকেই বৌদ্ধদের মতো 


ধারণ করতেন। বাংলার ইসলামিক 


তাদেরও এঁতিহাসিক উপস্থিতি রয়েছে 


দিনার স্বর্ণমুদ্রা এ রাজ্যে ছিল স্বীকৃত। 


সেখানে । বর্তমানে যা সম্পূর্ণ অস্বীকার 


কারণে সৃষ্ট মুসলিম বংশধর । তারা 
নিজেরা নিজেদেরকে অন্যান্য মুসলিম 
জনগোষ্ঠী থেকে জাতিগত ও 


করা হচ্ছে এবং সেটাকে ইতিহাস 


রাজা নারমেইখলা তার নিজের মুদ্রায় 
একপাশে বার্মিজ আর অন্যপাশে ফার্া 


থেকে মুছে দেয়া হচ্ছে। আর এভাবে 


লেখা খোদাই করেছিলেন । সতেরশ ও 


মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে দাবির 


ংস্কৃতিকভাবে আলাদা হিসেবে দেখে 


বৈধতাকে দুর্বল করা হচ্ছে। 


অষ্টদশ শতকে শ্রাউক-ইউ ছিল একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর; বঙ্গোপসাগর 


এবং জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে 


আজকের মিয়ানমার রাষ্ট্রে আরাকান 
মুসলিমদের উপস্থিতি প্রাচীন 


বেশি কাছাকাছি মনে করে। তারা 


ইতিহাসের গভীরে পোতিত । সে সময় 


নিজেদেরকে ইন্ডিয়ান মুসলমাদের 
নৈকট্য থেকে দূরে রাখে, যাদের ধর্মীয় 


হয়ে যেখানে বড় বড় বাণিজ্যিক 
জাহাজ এসে পৌছতো । 
১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা বোদাপায়া 


কোন রাষ্ট্রীয় সীমানা বর্ডার ছিল না 
এবং দীঘকাল থেকে বাংলার চট্টগ্রাম ও 


জীবনাচার ইন্ডিয়ান বেরেলভী ও 
দেওবন্দী ধর্মতত্ত দ্বারা প্রভাবিত 


আরাকানের মধ্যে মুক্তভাবে চলাচল ও 
যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিকভাবে 


জারবাদী মুসলিমরা জাতিগতভাবে 
বার্মিজ মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে 
সংখ্যালঘু যাদের সাথে বার্মিজ বৌদ্ধরা 


এটা শ্রাউক-ইউ রাজতেের সাথে 
সম্পৃক্ত, যে রাজত্ত ১৪৩০ সাল থেকে 
১৭৮৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং 


কিছুটা বর্ণ ও এতিহ্যগত পরিচিতি 
পরিচিতি নয়। 
৩. চায়নিজ ব্যাকগ্ৰাউন্ডের পানথায় বা 


আজকের বাংলাদেশ ও বার্মাজুড়ে 
তাদের শাসন বিস্তৃত ছিল। এ 
রাজত্ের প্রতিষ্ঠাতা এবং শেষ রাজা 
ছিলেন রাজা নারামেইখলা মিন সাও 


হুই মুসলিম: যারা সংস্কৃতিগতভাবে 


মন। তিনি প্রথমে একজন বৌদ্ধ 


চীনা। এরা ব্যবসা ও বাণিজ্যিক 
পেশায় ব্যস্ত। এদের বেশির ভাগ 
১৩শত শতকের দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম 
চীনের ইউনান শহর থেকে মাইগ্রেট 
হয়ে আসে। এছাড়াও তারা ১৯৪৯ 
সালের চায়নিজ কমিউনিস্ট নিপীড়ণ 
থেকে বাচতে পালিয়ে আসে । তারা 
উত্তরের শহর মান্দালায়ার আশেপাশে 


ছিলেন পরে সুলাইমান শাহ হিসেবেও 
পরিচিত হন। তিনিই ছিলেন 
আরাকানের শ্াউক-ইউ রাজতের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং আরাকানে ম্রাউক ইউ 
রাজবংশের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠাতা রাজা । 
তিনি ১৪০৪ সালে রাজা হয়েছিলেন 
এবং ১৪০৬ সালে তাকে রাজার পদ 
থেকে সরানোও হয়েছিল। তিনি 
বাংলাদেশে নির্বাসিত হয়ে ২৪ বছর 


বসবাস করেছিলেন । বাংলার সুলতান 


সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, তারা রাখাইন 
প্রদেশের আদিবাসী যা পূর্বে মূলত 
আরাকান রাজ্য ছিল। রোহিঙ্গাদেরকে 

ংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ বাঙালি 
অভিবাসী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় 
এবং বৈষম্যমুকভাবে তাদেরকে “কালা' 


মার্চ'১৮ 


জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সেনা- 
সাহায্যে ১৪৩০ সালে তিনি তার 
সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন। ১৪৩০ 
সাল থেকে ১৫৩১ সাল পর্যন্ত শ্রাউক- 
ইউ বাংলার সালতানাতের নিরাপত্তা 
সাহায্যে ছিলেন। একটি সামন্ত রাষ্ট্র 


আরাকানে হামলা করে তা দখল করে 
নেয় এবং নিজ রাজ্যের সাথে তা 
সংযুক্ত করে নেয়। প্রথম আ্যাংলো- 
বার্মিজ যুদ্ধের (১৮২৪-১৮২৬ খি.) 
পর ১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা 
আরাকানকে অধিভুক্ত করে নেয় 
ব্রিটিশ উপনিবেশামলে প্রশাসনিক, 
ব্যবসায়িক এবং শ্রমিক অঙ্গনে 
সহযোগিতার জন্য বিশাল সংখ্যার 
ভারতীয়দের আগমন ঘটে । আজকের 
মিয়ানমারের অর্থনৈতিক অভিজাত 
শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তাদের 
বংশধররা । 

রাখাইন রাজ্যের ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যার 
মধ্যে রোহিঙ্গা প্রায় তের লক্ষ। 
সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে দশ 
রয়েছে যাদের মধ্যে এক লক্ষ চল্লিশ 
হাজার রোহিঙ্গা ২০১২ সালের ধর্মীয় 
থেকে অভ্যন্তরীণ 


নির্বাসিত হয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 
সউদি আরব, আরব-আমিরাত, 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় 
বসবাস করছে। 


4: আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


১৯৪০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রাকালে এবং ভারত থেকে 
দু'পাকিন্তানে পৃথক হওয়ার সময়ে 
মুজাহিদ গ্রুপ নামে একটি বিদ্রোহী দল 


এই আইন রোহিঙ্গাদের নাগরিকতৃ 


রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (২17) 


ছিল, যাদের ইচ্ছা ছিল পূর্ব 
পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং 
আরাকানের বৌদ্ধ ও বার্মিদের থেকে 
আলাদা থাকা। তারা পাকিস্তানের 


যা চার ধরনের নাগরিকতৃ তৈরি করে: 
নাগরিক;  এসোসিয়েটে নাগরিক; 
ন্যাচারালাইজড নাগরিক ও বিদেশি 
এই আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে 


স্থপতি মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর কাছে 
সাহায্য আবেদন করেছিল। জিন্নাহ 
বিষয়টি জেনারেল অং সানের সাথে 
আলোচনা করেন যিনি নতুন বার্মায় 


বিদেশি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় 
রোহিঙ্গাদেরকে একেবারে দেশহীন 
করার জন্য চুড়ান্ত আঘাতটি হানা হয় 
২০১৫ সালে । ২০১২-১৩ সালের 


তাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন এবং জিন্নাহও বিচ্ছিন 
হওয়াকে সমর্থন করেননি । 


সহিংসতা পরবর্তী পরিস্থিতি এবং 
বার্মিজ বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী ৯৬৯ 
আন্দোলনের কর্তৃক চাপের কারণে 


১৯৮৯ সালে অভিবাসন সংযোজন 
আইন (ধারা ১৫/৮৯) ১৯৮৯ 
প্রকাশিত হওয়ার পর আরাকান 
রাজ্যের নাম রাখাইন রাজ্যে পরিবর্তিত 
হয়ে যায় এবং তা রাখাইন বৌদ্ধ 
প্রভাবিত একমাত্র রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত 
হয়। 

মিয়ানমার একটি অশান্ত ক্ষুদ্র 
জাতিগোষ্ঠীর দেশ। ধর্মীয়ভাবেও এ 


থেইন সেইন সরকার ঘোষণা করে 
রোহিঙ্গাদের বহনকৃত সকল হোয়াইট 
কার্ড পরিচয় বাতিল এবং অকার্যকর । 
রোহিঙ্গীদেরকে বহিরাগত “বাঙালি' 
হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়। দক্ষিণ 
এশিয়ার মধ্যে রোহিঙ্গারাই একমাত্র 
জাতি যারা দেশহারা (5/4/21295) । 

বার্মিজ সেনাবাহিনী আর রোহিঙ্গাদের 
মধ্যে ২০১২ সাল থেকে চলে আসা 


দেশকে অশান্ত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা 
যায়। এ দেশের রয়েছে তিন ধরনের 


সহিংস সংঘাতের আলোকে, অং সান 
সুচির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিকভাবে 


নাগরিকতৃ পরিচিতি । ১. পূর্ণ নাগরিক, 
২. এসোসিয়েট নাগরিক, ৩. 
ন্যাচারালাইজড নাগরিক। ১৯৮২ 
সালের নাগরিকত্বের আইন অনুযায়ী 
২য় ও ৩য় শ্রেণীর নাগরিকতৃ প্রয়োজনে 
প্রত্যাহারের অধীন। উপরের তিন 
ধরণের নাগরিকত থেকেই রোহিঙ্গাদের 
আইনিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। 

রোহিঙ্গাদেরকে অবৈধ হিসেবে 
প্রমাণের কাজ শুরু হয় ১৯৭০ সালে 
শাসনামলে । ১৯৭৪ সালের 
মিয়ানমারের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
হিসেবে সাংবিধানিক ঘোষণা এবং 
১৯৭৪ সালের জরুরি অভিবাসন 
আইন জাতিগত নাগরিকতের জন্য 
ভিত্তি স্থাপন করে । এটা ১৯৪৭ সালের 
আইন অনুযায়ী জাতীয় নিবন্ধন 
সার্টিফিকেটকে বাতিল করে দেয়, 
রোহিঙ্গারাও যার অর্তগত ছিল। নতুন 


মার্চ'১৮ 


অবৈধকরনের প্রক্রিয়া শুরু করে। আর যৌথভাবে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল 
তা চুড়ান্ত রূপ পায় ১৯৮২ সালের অর্গানাইজেশন (২২০) এবং 
বার্মিজ নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে । তাদের ন্যাশনাল 


(&) গঠন করে। সাম্প্রতিককালে 
আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি 
(4১২৩১) নামক একটি দল বার্মিজ 
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
সংঘাতে জড়িত হয়েছে। 

রাখাইন রাজ্যে তাতমাডাও (মিয়ানমার 
সশস্ত্র বাহিনী) ছাড়াও আরও আলাদা 
আলাদা জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ সংঘঠন 
আছে যারা রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশী 
মুসলমান মনে করে এবং তাদেরকে 
মুসলিম হওয়ার কারণে নিজেদের 
দেশর জন্যে হুমকি মনে করে। এই 
সমস্ত গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে 
আরাকান ন্যাশনাল পার্টি (এএনপি); 
আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) 
ও এর অঙ্গ সংঘঠন আরাকান 
লিবারেশন আর্মি (এএলএ) এবং 
ইউনাইটেড লিগ অফ আরাকান 
(ইউএলএ) ও এর সশস্ত্র অঙ্গ সংঘঠন 
আরাকান আর্মি (এএ)-কেও সম্পৃক্ত 


করে। 
সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা ইস্যু ছাড়াও 
মিয়ানমার মা-বা-থা ও ৯৬৯ 


নির্বাচিত সরকার ২০১৬ সালে রাখাইন 


রাজ্যে জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি 
কফি আনানের তন্তাবধানে একটি 


আন্দোলনের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 


উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে । উদ্দেশ্য 


উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। ২০১৫ সালে 


ছিল রোহিঙ্গা ইস্যু পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


তারা সেনা শাসনের অধীন প্রেসিডেন্ট 


করে এ ব্যাপারে সুপারিশ করা । উক্ত 
কমিশনকে “অভিযুক্ত মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের নিদিষ্ট ঘটনাগুলোর তদন্ত 


থেইন সেইন এর সাবেক সরকারকে 
বাধ্য করে "জাতি ও ধর্ম রক্ষার আইন? 
পাশ করতে । এর প্রকৃত টার্গেট ছিল 


করার অনুমতি দেয়া হয়নি।” উক্ত 


দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী । 


কমিশনের ২৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখে 
জনগোষ্ঠীর চলাচল এবং নাগরিকতের 
ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করার পরামর্শ দেয়া হয়, যাতে করে 
এই সংঘাত উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
রেডিকালাইজেশনের উত্থান ঘটাতে না 
পারে। 

১৯৯৮ সালে রোহিঙ্গা সলিডারিটি 
অর্জানাইজেশন (50) ও আরাকান 


আইনটি মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক 
73110. 998০105, মনোগামী বা এক 
বিয়েআইন, বৌদ্ধ মহিলা অ-বৌদ্ধ 
কোন পুরুষকে বিয়ে করতে চাইলে 
বিয়ের পূর্বে রেজিস্ট্রিকরণ আইন ও 
ধর্ম পরিবর্তনরোধ আইন ইত্যাদি 
চাপিয়ে দেয়। ৯৬৯ আন্দোলন 
মুসলিমদের ভয়ংকর মানুষ হিসেবে 
দেখে থাকে । 

মা-বা-থা বা ৯৬৯ আন্দোলনের নেতা 
আশিন উইরাথু মুসলিম ব্যবসা-বাণিজ্য 


___ার্া্া্লরলল্লল্্ট আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রতিহত ও বয়কট করার মধ্য দিয়ে 
উক্ত আন্দোলনটি শুর করে 


কাছে কথিত হুমকির ব্যাপারে বিবেচনা 
করা ও ধর্ম ও জাতি রক্ষার সমর্থননে 


আন্দোলনটি বার্মিজ এবং নন 
আরাবিক সংখ্যায় লিখিত ৯৬৯ 
সাংকেতি প্রতীক উদ্ভাবন করে যা 
তিনটি মূল্যবোধ বৌদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে 
তুলে ধরে। এটা মুসলিমদের ৭৮৬ 
প্রতীককে প্রতিহত করতে একটা 
শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত 


ভোট দেওয়ার আহ্বান জানায়। 


ডাক দেয়। 
১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর 
থেকে স্বাধীন মিয়ানমারের জাতিগত 
ধর্মীয় সমতা ও বহুমুখিতায় 


হয়। ভারতীয় বার্মিজ মুসলিমরা 
কুরআনের আয়াত “আল্লাহর নামে 


বহুসংস্কৃতির সমাজ অর্জনে ব্যর্থ 


যিনি পরম করুণাময় ও দয়াবান'-এর 
উদ্ধাতি দিয়ে আরবি সংকেতিক ৭৮৬ 
হিসবে ব্যবহার করে থাকে, যা অনেক 


হয়েছে। 
এছাড়া আঞ্চলিক ফ্রুন্টে, মিয়ানমারের 
মা-বা-থা, শ্রীলংকার বধু বালা সেনা 


সময় মুসলিমদের ব্যবসায় লেনদেন 


(বিবিএস) _এবং . ভারতের হিন্দু 


এর টোকেনে ব্যবহৃত হতে দেখা 
যায়। অশিন উইরাথু ও অন্যান্যরা 
যুক্তি দেখায় যে, ৭+৮+৬- যোগ 
করলে ২১ সংখ্যা আসে যা একবিংশ 
শতাব্দীতে মিয়ানমারকে দখল ও 


জাতীয়তাবাদী সংগঠন (আরএসএস)- 
এর যৌথভাবে মুসলিম বিরোধী বৌদ্ধ- 
এসেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মোদীর নেতৃতাধীন ভারতীয় জনতা 


ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিবর্তন করার জন্য 


পার্টির প্রধান রাজনৈতিক ফোর্স হল এ 


মুসলমানদের একটা চক্রান্তের প্রতীক। 
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেখা গেছে 
মিয়ানমারের এন্টি-মুসলিম ক্যাম্পেইন 


হিন্দুতৃবাদী জাতীয়তাবাদী স ংগঠন 
রাষ্ত্রীয়ী স্বয়ং সেবক সংঘ 
(আরএসএস)। 


বেড়েছে। ২০১৫ সালের নভেম্বর 
মাসে, ২০১৬ সালের মিয়ানমাররের 
ইলেকশনকে সামনে রেখে মা-বা-থা 


ভৌগলিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
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জাতিয়তাবাদের উত্থানের কারণে আমি 


করে । এতে তারা সাধারণ ভোটারদের 


ধারনা করি যে, শীঘ্বই এশিয়ায়ও 


ইসলামফোবিয়ার প্রসার ঘটবে । 
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রোহিঙ্গা মুসলমানদের ব্যাপারে 
বিশ্ববিবেক নীরব কেন? 


এম আর মাহমুদ 


“জীব হত্যা মহাপাপ, এ মর্মবাণীতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বৌদ্ধ ধর্ম 


করে দিয়েছে । ফলে প্রতিদিনেই বানের 


ছড়িয়ে ছিড়িয়ে বসবাস করছে । যা 


পানির মতো রোহিঙ্গারা যাযাবরের 


প্রচার করলেও মিয়ানমারের 


মতো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


শাসকগোষ্ঠী যারা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী 


করছে। কক্সবাজারের উখিয়া, 


এদেশের জন্য বড়ই বোঝা । 
যেখানে এদেশের মানুষের কর্মসংস্থান 
হচ্ছে না, সেখানে ভিন্নদেশের এ 


হয়েও তারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের 
ওপর জঘন্য হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, 
বসতবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে যে নির্মম 


টেকনাফ, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি 


বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপ বহন করা 


উপজেলার ঘুনধুম ইউনিয়নের দুর্গম 


দেশের জন্য বড়ই ক্ষতিকর; যা 


পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিচ্ছে । খোলা 


কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখলে 


আকাশের নিচে এসব রোহিঙ্গা নর- 


হয়তো এ ধর্মের প্রবর্তক নিজেই 


অনেকটা “মরার ওপর খাড়ার ঘা' 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর এত 


নারীরা (শরণার্থী) মানবেতর জীবন- 


মাথানত করে অনুতপ্ত হতেন। 
মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠী ও সেদেশের 


যাপন করছে । সামাজিক যোগাযোগ 


নির্যাতন ও নির্মম হত্যাযজ্ঞের পরও 
বিশ্বের মোড়লেরা নীরব। এছাড়া 
মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে 


বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু মুসলমান 
নর-নারী শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা ও 
অসহায় যুবতীদের গণহারে ধর্ষণ 


কোনো হৃদয়বান মানুষের পক্ষে মেনে 


আরাকানের মুসলমানদের রক্ষায় 
তেমন কার্যকর ভূমিকাও পরিলক্ষিত 


নেওয়া সম্ভব নয়। অভিজ্ঞদের অভিমত 


হচ্ছে না। কথায় আছে রোম যখন 


করছে। বেশিরভাগ রোহিঙ্গা নর-নারী 
প্রাণরক্ষা ও ইজ্জত-আরবৌো রক্ষার 
তাগিদে নিজের জন্যস্থান ছেড়ে সীমান্ত 


মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র 
টার্গেটে আরাকান রাজ্যকে মুসলমান 


পুড়ছিল রোমের সম্টা নিরো 


শুণ্য করা । একসময় এ রাজ্যে বসবাস 


তবে ব্যতিক্রম কিছু করুক আর না 


পেরিয়ে ভিনদেশে (োংলাদেশের 
ভূখণ্ডে) আশ্রয় নিচ্ছে। প্রথম দিকে 


করা মুসলমানদের সবই ছিল। তারা 
চাষাবাদ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ 


বিজিবি সদস্যরা রোহিঙ্গাদের 
বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে প্রবেশে বাধা 


করুক ইতোমধ্যে কয়েকটি মুসলিম 
রাষ্ট্রের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না 


করলেও বার বার বর্মী হানাদার 
বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে 


প্রদান করলেও পরবর্তীতে মানবিক 


বসতবাড়ি হারিয়েছে। ইতোমধ্যে 


কারণে সরকারের সবুজ সংকেত পেয়ে 
বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশের সুযোগ 


মার্চ'১৮ 


যেমন- তুরস্ক বাংলাদেশ সরকারের 
কাছে আহ্বান জানিয়েছে, সীমান্ত খুলে 
দিন রোহিঙ্গাদের সমস্ত ব্যয় সে দেশ 


আরাকানের প্রায় ১১ লক্ষাধিক 
নাগরিক বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় 


বহন করবে । অপরদিকে মালদ্বীপ ছোট 
একটি রাষ্ট্র হলেও মিয়ানমারের 
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মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে ধিক্কার 
জানিয়ে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন 


তারা নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে 
এক মুসলমান কৃষকের ক্ষেত থেকে 


কারণে । এক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা 
কি আনজুমানে মুফিদুল ইসলামের 


করেছে। শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 


তরমুজ চুরি করে নিয়ে খেয়ে ফেলে । 


ড. ইউনুসসহ ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
মিয়ানমারের 


নাগরিক রোহিঙ্গা 
মুসলমানদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ বন্ধের 
আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্ত 


মিয়ানমারের বর্তমান কর্ণধার এক 
সময়ের গণতন্ত্রের মানসকন্যা ও 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের অতি আপনজন 
ও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অংসান 
সূচি এসব পৈশাসিক হত্যাকাণ্ড বন্ধের 
কোন পদক্ষেপ নেননি। এ ক্ষেত্রে 
বিশ্বববেক আজ নীরব কেন? 
আরাকান থেকে পালিয়ে আসা বিশাল 
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে এতদিন 
ইউএনএইচইআর খাদ্য সরবরাহ করে 
থাকলেও হঠাৎ করে এখন তাদের 
খাদ্য সহায়তাও বন্ধ করে দিয়েছে। 
ফলে এসব বনি আদমগ্ডলো খেয়ে না 
খেয়ে বেঁচে রয়েছে। অতীতে 
মিয়ানমারের হানাদার বাহিনী শুধুমাত্র 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিধন ও 
তাড়ানোর কাজে ভূমিকা রাখলেও 
ইদানিং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের 
ছাড় দিচ্ছে না। বিষয়টি জানার পর 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 

₹সান সুচির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য 
তিনদিনের সফরে মিয়ানমার গেছেন । 
বিজ্ঞজনেরা নরেন্দ্র মোদির মিয়ানমার 
সফরকে সহজভাবে নিলেও অনেকে 
বিষয়টি রহস্যজনকবলে ভাবছে। 
কারণ, বিশ্বে মুসলমান নিধনের ক্ষেত্রে 
সব শিয়ালের একই রী। তবে বার্মার 
শাসকদের বিশ্বাস করা যায় না। তারা 
মুসলিম আর হিন্দুকে ওই দেশ থেকে 
বিতাড়িত করতে পিছপা হবে না। 
তাদের পিছনে কলকাঠি নাড়ছে বৃহৎ 
শক্তি চীন। গ্রামের একটি গল্পের 
অবতারণা না করলে বিষয়টি পরিক্ষার 
হয় না এক সময় একজন মৌলভী, 
একজন ব্রাঙ্ণ ও একজন ভান্তে 
দর্শনীয় একটি স্থানে ভ্রমণ করতে 


বিষয়টি তরমুজ ক্ষেতের মালিক দেখে 
ফন্দি আটল তিনজনকে কিভাবে 
শায়েস্তা করা যায়। কারণ একজন 
কৃষকের পক্ষে তিনজনকে কুপোকাত 
করা সম্ভব নয়। তরমুজ ক্ষেতের 
মালিক এসে মৌলভী ও ব্রাহ্গণকে 
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বলল, 
আমি মুসলমান হিসেবে জন্ম ও 
মৃত্যুতে মৌলভীর প্রয়োজন আর 
প্রতিবেশী হিসেবে ব্রাহ্ষণও কাজে 
আসে । কিন্তু ভান্তে আমার তরমুজ চুরি 
করল কেন? এমন খোড়া যুক্তি দিয়ে 


আমার তো শুধু মৌলভী হলেই চলে। 
এরপর ব্রাহ্মণ বাবুকেও একই কায়দায় 
রামধোলায় দেয়। সবশেষে মৌলভীর 
কাছে জানতে চাইল, পরের ক্ষেতের 
তরমুজ চুরি করে খাওয়া ধর্মীয়ভাবে 
নিষেধ এটা জানার পরও কেন খেলেন, 
একথা বলে মৌলভীকে নির্দয়ভাবে 
পিঠানো শুরু করলো । তখন ওই 
মৌলভী বলতে লাগলো, ব্রাহ্মণ ও 
ভান্তে বাবু এগিয়ে এসে আমাকে 
উদ্ধার কর, আমি আর মাইর সহ্য 
করতে পারছি না, তখন ব্রাহ্মণ ও 
ভান্তে জবাব দিল, আমাদেরকে যখন 
পিঠিয়েছে তখন তুমি নীরব ছিলে । 
আমরা দু'জনের পালা শেষ, এখন 
তোমার পালা । আমাদের করার কিছুই 


নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধের ব্যাপারে কোন 


যাচ্ছিল। এ সময় তিন ধর্মগুরুর হাতে 
কোন খাবার মজুদ ছিল না । বাধ্য হয়ে 


মার্চ'১৮ 


সিদ্ধান্ত নিতে ৪ 


মতো । জাতিসংঘের মহাসচিব বার 
বার রোহিঙ্গা মুসলমানদের সীমান্ত 
খুলে দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার 
আহ্বান জানাচ্ছে । বাংলাদেশ সরকার 
বারবার মানবিক কারণ বিবেচনা করে 
তাদেরকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় 


নাগরিকদেরকে স্বদেশে ফেরৎ নেয়ার 
ব্যাপারে কোন উদ্যেগ জাতিসংঘ গ্রহণ 
করতে দেখা যায়নি। ফলে 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে 


জন্মভূমি থেকে বিতাড়নের ব্যাপারে 
উন্নত দেশগুলোসহ আমেরিকার 
ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে না কেন? 
শুধুমাত্র বার্মার হানাদারেরা আরকানের 
মুসলমানদের হত্যা করছে তা নয় 
তারা হত্যা, ধর্ষণ ও বসতবাড়ি পুড়িয়ে 
দিয়ে নিজের জন্স্থান থেকে তাদেরকে 
দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছে; যা 
মানবতা বিরোধী অপরাধ । 
এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলমান নিধন হচ্ছে 
তা নয়, পুরো মানবতার নিধন হচ্ছে 
নাফনদীতে লাশের ভেলা যেন 
ভাসছে। এদের ধর্ম, জাত পরিচয় 
সনাক্ত করা দরকার কি। মানুষ 
হিসেবে বাংলাদেশের লোকজন 
পুলিশের সহায়তায় এসব মরদেহ 
উদ্ধার করে দাফন কাফনের ব্যবস্থা 
করছে। সেক্ষেত্রে মরার আবার জাত 
কিসের। যারা মরছে ও পৈতৃক 
বসতবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসছে 
তাদের বড় পরিচয় মানুষ । এখানে 
শুধুই ধর্ম ও বর্ণের ব্যবধান থাকতে 
পারে। কবির ভাষায় বলতে হয় 
কালো আর ধলো বাহির কেবল, 
ভিতরে সবার সমান রাঙা' । আমরা 
চাই রোহিঙ্গা রক্তের 
হোলি খেলা বন্ধ হোক। বিশ্বের সকল 
মুসলিম রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
হানাদারদের কবল থেকে রক্ষা করা 
যেতে পারে বিজ্ঞজনদের অভিমত । 
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১৭৫৭ সালে পলাশীর 
ব্রিটিশদের হাতে আমাদের স্বাধীনতার 


সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে দিয়ে 
চাপিয়ে দেয় ধর্মহীন প্রাথমিক শিক্ষা। 


এভাবেই ইসলাম শিক্ষা শিক্ষক না 


সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগের ব্রিটিশপূর্ব 
ভারতে মুসলিম শিশুদের শিক্ষা শুরু 
হতো কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে । 
বিখ্যাত একজন এঁতিহাসিক বলেছেন, 
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অর্থাৎ মুসলিম বালক-বালিকাদের জন্য 
চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ইবতেদায়ি 
(প্রাথমিক) মাদরাসায় ভর্তি হওয়া 


ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা উদ্ধার 
হওয়ার পর সাধারণ ও মাদরাসা এ দু 
ধারার শিক্ষা চালু হয়। তবে সে 
সাধারণ শিক্ষাধারায়ও ইসলামী শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক ছিল। আরবি ও ইসলামী 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল সাধারণ 


শিক্ষার সঙ্গে। এমনকি একাত্তরের 
রক্তম্নাত স্বাধীনতার পরও ইসলামী 
শিক্ষার গুরুতৃ ছিল। 


বর্তমানেও পানিকে পঞ্চম 
শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা 
আছে। আছে মাধ্যমিকেও 
প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত ৫ 


বাধ্যতামূলক ছিল। এটা ছিল প্রতিটি 
মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা যে, 


শিক্ষক তা পড়ান কিন্তু ইসলাম শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় 


যখন কোনো সন্তানের বয়স চার বছর 


শিক্ষিত শিক্ষকরা তা পড়ান। এর 


চার মাস চার দিন পূর্ণ হলে 
“বিসমিল্লাহ, অনুষ্ঠান” নামের একটি 


চেয়েও দুঃখের বিষয় হলো, অনেক 


বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার শিক্ষার 


সূচনা হতো ।” পবিত্র কোরআনের কিছু 


ংশ শিশুকে পাঠ করে শুনানো হতো 
শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। 

৭০০ বছরের মুসলিম শাসনের সময়ে 
উপমহাদেশের মাদরাসাগুলো ব্যয়ভার 
বহনের জন্য বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ 
করা ছিল। বৃটিশরা এসে প্রাথমিক 
শিক্ষার শত শত বছর ধরে চলে আসা 
সেই মাদরাসাগুলোকে বন্ধ করে দেয়। 


ওয়াকফকৃত 


হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে ১১ 
জানুয়ারি, ২০১৭ এক রিপোর্টে বলা 
হয়, ৯৭ ভাগ শিক্ষার্থী মুসলমান হওয়া 
সত্তেও ফরিদপুরের মানিকদি সরকারি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষক 
ইসলাম শিক্ষা পড়াচ্ছেন। শ্রীমঙ্গলে 
১৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম শিক্ষা 
এমন তথ্য উঠে আসে দৈনিক জনতায় 
২ অক্টোবর ২০১৬ এক রিপোর্টে । 


শিক্ষকরা পড়ান ইসলাম শিক্ষা। প্রথম 
থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক, ইসলাম শিক্ষার জন্য 
ক্লাসও নির্ধারিত থাকে; অন্য শিক্ষকরা 
তা পড়ান। এর স্থলে পঞ্চম শ্রেণির 
মধ্যেই শিক্ষা 


পাশাপাশি ইসলামের দেশপ্রেম, 
মানবতার ছবি মজবুতভাবে এঁকে 
দিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫ জন 
শিক্ষকের একজন ধর্মীয় শিক্ষক 
নিয়োগ দিলেই সমস্যাটি থাকত না। 
কোমলমতি শিশুরা তাদের ধর্ম শিক্ষার 
অধিকার পেত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষার এ 
মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে 
দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ 
জন করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের 
ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী । ২০১০ 
সালের জানুয়ারিতে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে তিনি 
বলেন, “সরকার সারা দেশে প্রতিটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে ধর্মীয় 
শিক্ষক নিয়োগে কার্যকর পদক্ষেপ 
নেবে ।' প্রেথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০১০) 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনেকগুলো 
ঘোষণাই বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৩ 
সালের ৯ জানুয়ারি ২৬ হাজার ১৯৩টি 
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
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জাতীয়করণের ঘোষণা করেন 


অভিশপ্ত জীবনে নিয়ে যেতে পারত 


প্রধানমন্ত্রী। তা বাস্তবায়িত হয়েছে। 
২০১১ সালে মাদরাসা শিক্ষা প্রসারে 
ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 


না। কিন্তু ইসলামে মানবতার যে মহান 


শুন্যতা অনুভব করে। 


শিক্ষা আছে তা দেশের সকল মুসলিম 
শিশুকে যথাযথভাবে না জানানোর 


বিষয়গুলো জানতে দ্বারস্থ হয় 
ইন্টানেটের। অন্যদিকে ইন্টারনেটের 


ঘোষণা দেন তিনি । তাও আলোর মুখ 
দেখেছে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার 
শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের 
পক্ষে অবস্থান নেন তিনি। তাও 
বাস্তবায়নের পথে। কিন্তু প্রাথমিক 
নিশ্চিতকরণে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় 
শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার সে ঘোষণা 
আলোর মুখ দেখেনি আজও । 


বিভিন্ন ইবাদত শেখার পাশাপাশি সত্য 
কথা বলা, পরোপকার করা, বড়দের 
সম্মান ও শ্রদ্ধা করার মানসিকতা তৈরি 
হতো আবার সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে তাদের কোমল হৃদয়ে গড়ে 
উঠত শক্তিশারী অবস্থান। এ ছাত্রটি 
বড় হয়ে সত্যবাদী হতো, দুর্নীতি ও 
অন্যায় থোক দূরে থাকত। তাওহিদ, 
মানবতাবোধ ও পরোপকারের মজবুত 
ছবি তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায় ধর্মের 
কথা বলে কেউ তাকে জঙ্গিবাদের 


কলেজের অনেক 


বিশাল এ উন্মুক্ত মাধ্যমে ফাদ পেতে 
রাখে বিপথগামী জঙ্গিরা । বিপুল 


সাবিহ মুবাশশের ও অন্যরা ইসলাম 
ও নর্থ সাউথ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এদের মতো 
অনেক জঙ্গিই এমন যারা “আধুনিক 
শিক্ষার নামে ইসলামী শিক্ষা থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার কারণেই জঙ্গি হয়েছে 
প্রথম আলোর এক 
প্রতিবেদনেও উঠে আসে এমনটিই 
“জঙ্গি কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭২ 
ছাত্র-শিক্ষক শিরোনামের এ 
পরিবারের সন্তানদের বেশির ভাগই 
সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা পায় না। তাদের 
কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর 
ধর্ম নিয়ে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হয়। সেখানে ধর্মান্ধ বন্ধু ও মতলবি 
শিক্ষকের পাল্লায় পড়ে ধর্মান্ধ হয়ে 
ওঠে ।” (প্রথম আলো, ১ আগস্ট ২০১৬) 
“আধুনিকতা'র নামে ধর্মীয় শিক্ষা না 
দেওয়ায় তরুণ-তরুণীরা বড় হতে 


সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্ম ইসলামের 
ফাদে পা দেয়। শিক্ষার্থীদের ইসলামের 
মৌলিক জ্ঞানের এ শূন্যতাকে কাজে 
লাগিয়ে জঙ্গিরা কৌশলে তাদের মগজ 
ধোলাই করে তাদের বিপথে ঠেলে 
দেয়। বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়ে 


মৌলিক জ্ঞান থাকত তাহলে তাদের 
ইসলামী জ্ঞানের রাডারে এটা ধরা 
পড়ত যে জঙ্গিরা ইসলামের নামে 
তাদের ভুল বৃঝাচ্ছে। তারা নিজেদের 
রক্ষা করতে পারত জঙ্গিদের বিষাক্ত 
ছোবল থেকে । আমাদের আগামী 
প্রজন্মকে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত রাখতেও 
ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে শিশুদের 


শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এখন সময়ের 
দাবি। 


লেখক : কলামিস্ট ও গবেষক 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিস্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 

২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ । অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 


এপ্রিল'১৮ 


বাড়ি % ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 7 ই, 
হাট হাজারী, উ্টগ্রাম | ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 
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উং 
১২ 
প্রত্যাশা: একতা 8৮ 
ও হদ্যতা স্্ 
মাওলানা এরফান শাহ উ২ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, প্রভাব- ভাগ । বিশ্বে তাদের প্রভাব ১৯.৬৯ 


প্রতিপত্তি, গ্রহণযোগ্যতা ও আত্মমর্ধাদা 
প্রভৃতি বিবেচনায় বর্তমান বিশ্বের 
সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর নাম 


ভাগ। পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর 
সংখ্যা ১.০ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার ১৩.৯৫ ভাগ। বিশ্বে 


একতাবদ্ধ থাক্কুন 


সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না..." 


[কুর'আন ৩৪১০৩] 


আতোন্নয়নে সম্মিলিত প্রয়াস, একতা, 


এক্য, দেশপ্রেম ও ব্যক্তিচেতনা, 
গ্রহণযোগ্য মানসিকতা, ধর্মাবলম্বী 


অগ্রহায়ণ প্রয়াস, বিশ্বায়নে অবদান, 


মুসলিম। অথচ এক সময় আমরাই 
ছিলাম শ্রেষ্ঠ জাতি । উন্নতির শীর্ষে 
নেতৃতের আসনে। প্রতিযোগিতায় 
এগিয়ে। সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী। সপ্তম 
শতক হতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত প্রায় 
পৃথিবীর সামগ্রিক আধিপত্য 
মুসলিমদের পদানত ছিল । তখন পুরো 
হতো । তথ্য-প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
যুগোপযোগী শিক্ষা, হদ্যতা ও 
একতাই ছিল বিশ্বপ্রভাবের অন্যতম 
কারণ। কিন্তু এখন অবস্থা ৯০০ ডিগ্রি 
ঘুরে গেছে। মুলত জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
পিছিয়ে পড়া এবং নিজেদের অনৈক্যই 
আমাদের দুরাবস্থার প্রধান কারণ! 
এক গবেষণা রিপোর্টে দেখা যায় 
র মোট জনসংখ্যা ৭.০০ 
বিলিয়ন। তন্মধ্যে খিস্টানের সখখ্যা 
২.২ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার ৩১.৫০ ভাগ । তবে বিশ্বে 
তাদের সামগ্থিক প্রভাব ৩২.২১ ভাগ 
মুসলিমের সংখ্যা ১.৬ বিলিয়ন, যা 
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২২.৩২ 
ভাগ। অথচ বিশ্বে তাদের সামগ্বিক 
প্রভাব মাত্র ৪.১২ ভাগ। প্রাতিষ্ঠানিক 
ধর্মে অবিশ্বাসীর সংখ্যা ১.২ বিলিয়ন, 
যা বিশ্বের মোট জনংসখ্যার ১৫.৩৫ 


মার্চ'১৮ 


তাদের প্রভাব ১১.৮৭ ভাগ । পৃথিবীতে 
মোট ইহুদির সংখ্যা ১৪.৪ মিলিয়ন, যা 
বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ০.০২ ভাগ । 
অথচ বিশ্বে তাদের সামগ্রিক প্রভাব 


বিশ্বের উন্নয়নে অবদান প্রভৃতি বিষয় 
বিবেচনা করা হয়েছে । গবেষণার ফল 
এটাই প্রমাণ করে যে, প্রভাব বিস্তারে 
সংখ্যা দিয়ে কিছু যায় আসে না, 


২২.৩২ ভাগ। বাকি ৯.৭৯ প্রভাব 
অন্যান্য র নিয়ন্ত্রণে । 
গবেষণায় মাপকাঠি হিসেবে শিক্ষা, 
সামরিক শক্তি, বিশ্বরাজনীতি প্রভাবিত 


করার যোগ্যতা, সৃজনশীলতা, 
আর্তজাতিক সংস্থাসমূহে উপস্থিতি, 


গুণগতমানই আসল বিষয়। আধুনিক 
মিসাইলের যুগে কেউ যদি মধ্যযুগের 
তলোয়ার দিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে 
চায় তাহলে তাকে মানসিক 
যেতে পারে? এই গবেষণার সঙ্গে 


আর্থিক সংগঠন ও সমৃদ্ধি, ব্যবসা- 


সবাই একমত হবেন, এমন প্রত্যাশা 


বাণিজ্য, পাসপোর্টের গুরুত, 


গবেষক করেননি । কোনো গবেষণাই 


আর্তজাতিক পুরস্কার, সার্বভৌমতৃ, 
নিজ ভূখন্ডের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নির্ভরশীলতা, 


সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। মত 
পার্থক্য, মতভেদ ও মত ভিন্নতা নিয়ে 
গবেষণা । তাই বিষয়টি নিয়ে তর্ক- 


অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা, 
প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল অবস্থায় 
নিয়ে আসার তথা অভিযোজিত করার 


বিতর্ক চলতে পারে। 
১৮৫০ খিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অফিস 
প্রথম মধ্যপ্রাচ্য নামটি উল্লেখ করে। 


সামর্থ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে 
গ্রহণযোগ্যতা, বিগত ত্রিশ বছরের 


তবে মার্কিন মেরিন অফিসার 47754 
1717০7 74707 ১৯০২ খিস্টাব্দে 


আর্তজাতিক সম্পর্ক, বিগত ত্রিশ 
বছরের মধ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও 


আরব ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা চিহিতি 
করার জন্য নামটি ব্যবহার করলে এটি 


অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব, 
আবিষ্কার ও আবিস্কৃত যন্ত্র বা 
কৌশলের বিস্তৃতি, ধর্মীয় 
পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান- 


ব্যাপক প্রচার পায়। বাহরাইন, 
সাইপ্রাস, মিশর, ইরান, ইরাক, 
ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, 
ওমান, প্যালেস্টাইন, কাতার, সৌদি 


বিজ্ঞানের সাযুষ্য, উত্তরণের গতি, 
অনুসারীদের আচার-আচরণ ও 
কর্মকান্ডের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা, 


আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব 
আমিরাত ও ইয়েমেন এই সতেরটি 
রাষ্ট্র নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য । মধ্যপ্রাচ্যের মোট 
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আয়তন ৭২,০৭,৫৭৫ 
বর্গকিলোমিটার । ২০১৫ খিস্টাব্দের 


খিস্টাব্দে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে 
বিদায় হওয়ার সময় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম 


কত রক্ত ঝরলে স্বাধীন ফিলিস্তিন 
নামক সেই সোনার হরিণের দেখা 


হিসাব মতে, জনসংখ্যা ৩৭৫ মিলিয়ন 
এবং প্রতি বর্ণকিলোমিটারে লোক 


পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান নামের 
একটি রাষ্ট্র গঠন করে দিয়েছিল। 


সংখ্যা ৫২। গাণিতিকভাবে রাষ্ট্র ১৭টি 
হলেও ইসরাইল ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের 
সবকটি দেশের অধিবাসী মুসলিম এবং 


এরপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা কীভাবে 


মিলবে? সেই প্রশ্ন এখন মুসলিম 
উম্মাহর । পৃথিবীতে মুসলিমের সংখ্যা 
১৪০ কোটি কিন্তু ২০১৫ খিস্টাব্দের 


পূর্ববঙ্গের জনগণকে শোষণ করেছিল, 
তা কমবেশি সবার জানা। 


তাদের ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি ও জাতিগত 


বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে, 


হিসাব মতে, ইহুদির সংখ্যা মাত্র ১ 
কোটি 8৪ লাখ। সারা বিশ্বের ১৭০ 
কোটি মুসলিম ১ কোটি ৪8৪ লাখ 


ইতিহাসও প্রায় অভিন্ন। তারপরও 


একটা দিনের জন্যও পাকিস্তান, 


ইহুদির কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্য, 


তারা একটি রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত 


সামরিক শাসন ছাড়া প্রকৃত অর্থে 


প্রভাব-প্রতিপত্তি, মর্যাদা প্রভৃতি 


হওয়ার মতো এঁক্যে পৌঁছতে পারেনি । 


শাসিত হয়নি। মুসলিম শাসকগণ 


এমন অনৈক্যর মধ্যে থাকা জাতি 
কীভাবে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হবে? 


ক্ষমতা ও আত্মভোগের জন্য সংকীর্ণ 
স্বার্থচিন্তায় এত সবংকীর্ণমনা হয়ে 


মধ্যপ্রাচ্যের সতেরটি মুসলিম রাষ্ট্রের 


বিবেচনায় কত তুচ্ছ! কত নগণ্য! কত 
দুর্বল! তা মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের দিকে নজর দিলে বুঝা যায়। 


পড়েছে যে, পুরো জাতিটাই এখন 


একটির সঙ্গে অন্যটির সামান্য সভাবও 


সংকটাপন্ন, সংকীর্ণতা আর 


নেই। সবসময় এক মুসলিম রাষ্ট্র অন্য 


অস্তিতুহীনতার চোরাবালিতে হারিয়ে 


মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতির চিন্তায় মশগুল 
থাকেন এবং ক্ষতি করার জন্য 


যেতে বসেছে। 
মধ্যপ্রাচ্য অবস্থিত ইহুদি বাষ্ট্ 
২০,৭৭০ 


অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কাছে নিজেদের 
মর্যাদা বিলিয়ে দিতেও কুগ্ঠাবোধ 


ইসরাইলের আয়তন 
বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৭.৭ 


করেন না। প্রয়োজনে চিরশক্র ইহুদির 
কাছে মাথা নত করতেও দ্বিধা করেন 
না। নিজেদের খনিজ সম্পদ দিয়ে 
স্বধর্মীনুসারী ভাইয়ের রাষ্ট্রকে ধ্বংস 


করে দেওয়ার জন্য শক্র লবির সঙ্গে 


মিলিয়ন। এর মধ্যে ১.৪ মিলিয়ন 


বাংলাদেশ হতে যেসব প্রবাসী 
মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করতে যায়, তাদের 
সাথে কোন ধরনের আচরণ করা হয়, 
1 ভুক্তভোগী মাত্রই জ্ঞাত। পৃথিবীর 
প্রায় সবকটি দেশে কমবেশি মুসলিম 
আছে। মুসলিম সংখ্যাঘরিষ্ঠ অধিকাংশ 
রাষ্ট্রে অন্তর্কোন্দল ও হানাহানি ভয়াবহ 
পর্যায়ে পৌছেছে। পাকিস্তান- 


৫ 


মুসলিম এবং ইহুদি ৬.৩ মিলিয়ন। 
মধ্যপ্রাচ্যের মোট জনসংখ্যা থেকে 


আফগানিস্তানের দিকে তাকালে 
বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। 


ইসরাইলের জনসংখ্যা বাদ দিলে 
মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা দাড়ায় ৩৬৭.৩ 


আতাত করেন, কোটি কোটি ডলারের 
অস্ত্র কেনেন, যন্ত্র কেনেন। মধ্যপ্রাচ্যের 


মিলিয়ন। ইসরাইল মূলত মুসলিম রাষ্ট্র 


প্যালেস্টাইন, কাশ্মির ও মিয়ানমারের 
মুসলিমদের অবস্থা কত করুণ! 


পরিবেষ্টিত একটি খুদে ভুখণু। 


প্রায় পুরো নিরাপত্তা এখন ইহুদি- 
মার্কিন বলয়ের নিয়ন্ত্রণে । 
ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,২৬৩ 


তথ্যগতভাবে মুসলিমরা নিজেদের ভাই 


তারপরও ৩৬৭.৩ মিলিয়ন জনগণ 
অধ্যুষিত ৭১,৮৬,৮০৫ 


ভাই বলে ঘোষণা করলেও বাস্তবতা 
ভিন্ন। ইসরাইল ও মার্কিনলবি অস্ত্র 


বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যপ্রাচ্যকে 


বর্গকিলোমিটার । ২০১৫ খিস্টাব্দের 


মাত্র ৭.৭ মিলিয়ন অধ্যুষিত ২০,৭৭০ 


ব্যবসার জন্য মুসলিম বিশ্বে যুদ্ধ 
লাগিয়ে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, 


হিসাব মতে, জনসংখ্যা ১৩১১ মিলিয়ন 


বর্গকিলোমিটার আয়তনের ইসরাইল 


লিবিয়া ও ইয়ামেন এক এক করে সব 


এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার 
ঘনতু ৩৯২.৬। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও 


পুতুলের ন্যায় ইচ্ছেমতো নাকানি- 


মুসলিম রাষ্্রগুলোকে ধ্বংস করে 


চুবানি খাইয়ে যাচ্ছে । ইসরালের সঙ্গে 


সংস্কৃতি নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক 


সংঘটিত একটি যুদ্ধেও আমরা জয়ী 


ভিন্নতা, বৈচিত্র ও মতপার্থক্য থাকা 


হতে পারিনি। শতাব্দীকাল ধরে 


সত্তেও মধ্যপ্রাচ্যের ৩৪ গুণ অধিক 


ফিলিস্তিনিরা লাঞ্জিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত 


দিচ্ছে। অথচ মুসলিম শাসকগণ 
ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে অজান্তে 
নিজ পায়ে কুড়াল মারছে। মুসলিম 
উম্মাহ আজ বিশ্বে ভাসমান জাতি তথা 


জনসংখ্যার দেশ ভারত, স্বাধীনতার 


ও নিপীড়িত। নিজ মাতৃভূমিতে তারা 


শরণার্থীতে পরিণত হতে চলেছে 


পর হতে একটিমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে 


আজ পরবাসী । নিজ দেশ তারা আজ 


মুসলমানগণ পাঁচশ" বছরের অধিক 


শাসিত হয়ে আসছে। প্রকৃত অর্থে 
একদিনের জন্যও সামরিক শাসন 


পরাধীন। নিজ জন্মভূমিতে তারা আজ 


ভারত শাসন করেছে কিন্তু শাসন 


শরণার্থী । স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার 


ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ার পর ভারতবর্ষে 


কায়েম হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


নূন্যতম অধিকারটুকুও তাদের নেই। 


কথাও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ৷ নানা 


স্বাধীন ফিলিস্তিন কত দূর! এজন্য আর 


জাতি ধর্মের ৫০টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ১৯৪৭ 


মার্চ'১৮ 


কতকাল অপেক্ষা করতে হবে? সেই 


তাদের প্রায় পুরো অস্তিতুই বিলীন হয়ে 
যায়। কারণ তারা শাসন করেছে, কিন্তু 
নিজেদের অবস্থানকে স্থায়িত প্রদানের 


অপেক্ষার প্রহর কবে শেষ হবে? আর 


জন্য যা করা আবশ্যক তা করেনি 


_____-0 আত্তর্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
ফলে, লর্ড ক্লাইভের নেতৃতে একদল 


ধরে (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য হাদিসে 


ব্যবসায়ীর হাতে পুরো ভারতবর্ষ তুলে 
দিতে হয়েছে। 

বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের প্রভাব এবং এই 
প্রভাব অবসানের কারণ কিন্তু বেশি 


রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “সমস্ত 
মুসলমান একটা শরীর বা দেহের 


নয়। অনৈক্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 


আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে নিজেদের 


অভিযোজিত করতে না পারাই মূলত 
মুসলিম উম্মাহর এমন দুরাবস্থার 
অন্যতম কারণ। মূলত অনৈক্যই 
মুসলিম বিশ্বকে পিছিয়ে দিয়েছে। 
একসময় মুসলিমরা সারা বিশ্বকে 
শাসন করেছে। তখন তাদের মধ্যে 
এক্য ছিল । যুগোপযোগী শিক্ষা, জ্ঞান- 


বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা ছিল। 


তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য 
জয় কিংবা প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব 


যন্ত্র বা কলা-কৌশল আবশ্যক ছিল, 


তাতে সমৃদ্ধ ও দক্ষ হওয়ার মতো জ্ঞান 


ছিল। এখন আমরা যুগোপযোগী জ্ঞান 


হতে অনেক পিছিয়ে । গবেষণা বিমুখ 


হয়ে পড়েছি। কেউ যদি মনে করেন, 
সপ্তম শতকের অস্ত্র দিয়ে বিশ্বকে 
পদানত করবেন, তাহলে তারাই 


পদানত হয়ে যাবেন। মুসলিমবিশ্ব 
এঁক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এবং 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় মনোযোগ 


দিলে, নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে 


ইনশাআল্লাহ। নতুন বছরে মুসলিম 


উম্মাহর প্রত্যাশা পৃথিবীর যেকোন 


প্রান্তে কোনো মুসলিম নর-নারী 


নির্যাতিত হলে মুসলিম উম্মাহ 
সম্মিলিতভাবে, সমস্বরে এক কণ্ঠে এর 
প্রতিবাদ করবে। মজলুমের পাশে 


দীড়াবে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
দেবে। 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, 


“সকল মুমুন পরস্পর ভাই-ভাই, 


হলে সমস্ত শরীরে ব্যাথা ও জ্বর 

অনুভব হয় (বুখারী ও মুসলিম) ।” নোমান মাহফুজ 

অনুরূপভাবে একজন মুসলিম আক্রান্ত : লাল সবুজে শোভিত পতাকা 

হলে সমস্ত মুসলমান তার জন্য ব্যথিত উড়ছে দেখ এ, 

হয় এবং চটপট করে । জঙ্গিবিমান ও | বীর বাঙ্গালীর রক্তেই আকা 

বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘরে | দেখতে চলো সই। 

পা 2 অসহায় রক্ত রাঙ্গা রনাঙ্গন বাহাত্তর 
এ তর কাত্তরও বায়ান্ন 

মুসলমানদের আহাজারি, মুসলিম ্ 

উন্মাহ আর দেখতে চায় না। আপামর জনতা ছাত্র সমাজে 

ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইয়ামেন, কাশ্মির ও | দেশ হলো ধন্য। 

আরাকানে মৃত্যুর মিছিল যেন আর এগিয়ে এলো, রক্ত দিল সবে 

দীর্ঘায়িত না হয়। মুসলমানদের রক্তে | গড়তে স্বাধীনতা, 

আর কারো হাত যেন রঞ্জিত না হয়। | মায়েরাও যুক্ত ছিল বলে আজ 

মুসলিমরা যেন আর শরণার্থীতে | পেল দেশ পূর্ণতা । 

পরিণত না হয়। আভিজাত্য আরবদের : দেখ দেখ উড়ছে পতপত করে 

যেন আর ঘর-বাড়ি ছাড়তে না হয়। পতাকায় লাল সবুজ, 

যুসলিমবিশ্ব, ওআইসি, মুসলিম দেশ, কৃতজ্ঞ থাকো, বাচাও পতাকার মান 

মুসলিম শাসক, মুসলিম নেতা ও রার্ধোরাদেরা নো 

সাধারণ মুসলমানের প্রতি এ হচ্ছে ] 

মুসলিম উম্মাহর বিনীত আহ্বান । 

এক্যবদ্ধভাবে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র 

ও শক্রর মোকাবেলা করা হোক। 

আশার কথা হচ্ছে ইতিমধ্যে 

জেরুজালেম নিয়ে ইনুদী-মার্কিন জাগতে হবে এবার 

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিমবিশ্ব সোচ্চার ; আলমগীর মুরতাজা 

হয়েছে। মুসলিমবিশ্বা হুংকার ও ] সামনে তোদের ভয়াল গহন পাথার 

চ্যালেঞ্জ ছুড়তে শুরু করেছে। ডোনান্ড . প্রাণের বেগে কাটতে হবে সীতার । 

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর এক গুয়েমি | সাগর সেঁচে তুলতে যাবি মানিক? 

সিদ্ধান্ত মুসলিমবিশ্ব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান ; লড়তে হবে ঝড়ের সাথে খানিক। 

করেছে। বিশ্বে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ  গর্জে-ওঠা ঢেউয়ের শতো পাহাড় 

অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সকল | মুখটা খুলে করবে তোদের আহার । 

ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে, ভয়-ভীতি ও | শক্তি নিয়ে রুখতে হবে ওদের 

রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, মুসলিমবিশ্ব : পাল্টা আঘাত শিখতে হবে তোদের । 

এক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে। | লৌহপোশাক পরতে হবে রণের 


অতএব, তোমরা তোমাদের ভাইদের 
মাঝে সন্ধি স্থাপন কর, €হুজুরাত: ১০)। 


মুসলিমবিশ্বে শান্তি ও এক্যের স- 
বাতাশ প্রবাহিত হোক এটিই উম্মাহর 


ছুড়তে হবে দ্বন্ধ যতো মনের । 
জাগতে হবে, জাগতে হবে এবার 


হাদিসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 


প্রত্যাশা । আল্লাহপাক বলেন, তোমরা 


“এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য 


নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। 


ফাউন্ডেশনের ন্যায়। যার এক অংশ 
অপর অংশকে মজবুত করে, আকড়ে 


মার্চ'১৮ 


যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই 
জয়ী হবে (১৩৯:৩)।' 


অস্ত্র ধরো আজ প্রতিশোধ নেবার। 
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শিক্ষা ও নৈতিকতা : একটি তান্তিক পর্যালোচনা 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 


উপস্থাপনা 

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত । মহাকাশ 
জলধির চলমান স্রোতের প্রধান তর 
হচ্ছে এ মানবজীবন। কাল পরিক্রমায় 
সৃষ্ট বিচিত্র অনেক ঘটনা প্রবাহ থেকে 
মানুষের কর্ম, আচরণ কথন উদ্ভাবন ও 
জীবনদর্শন বেশি করে সবার দৃষ্টি 
অক্ষয় পিরামিড রূপে যদি হয় সে 
জীবনাচার এঁশীজ্ঞানের অন্রান্ত দিশায় 
পরিচালিত, তাকওয়ার অনুরাগে উদ্দীপ্ত 
ও মুসলিম মিল্লাতের অনন্য কাণ্ডারী, 
বিশ্বমানবতার মুক্তিদিশারী মহানবী 
(সা.)-এর অনুপম নির্বরধারা নিসিক্ত 
জীবনচরিতের বাস্তব অনুশীলন 
উপরন্ত আশরাফুল মাখলুকাত বিভুষিত 
এ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্যাংশ হচ্ছে 
সুশিক্ষা ও নৈতিকতা যা ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। সুশিক্ষা ও নৈতিকতার বলেই 
তাবৎ পৃথিবীর মাটির মানুষগুলো স্বর্ণ 
কিংবা হিরক থেকেও দামী হয়ে 


বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিগণের তালিকায় 
শীর্ষদেশে উন্নীত হয়েছেন । 
মার্চ'১৮ 


শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ 

বাংলা “শিক্ষা" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 
শব্দ “শাস' ধাতু থেকে, যার অর্থ শাসন 
করা বা উপদেশ দান করা ।১ ইংরেজি 
পরিভাষায় 129/91707 শব্দটি ল্যাটিন 
শব্দ 1507/0976 বা 79/০7/7712 
থেকে এসেছে, যার অভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে, ?9 12? ০//+ অর্থাৎ ভেতরের 


শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিধানের নামই হচ্ছে শিক্ষা।? 
অন্যভাবে বলা যায়, £:9/07/107 75 4 
17709295501 1900111712, 771717715 
2710 127771712, 25179012119) 77 
5011901 07 20/112295 ০7৮ 77 710) 
90/071197101 17151711971, 119 
1771770/2 /7107/12025 979 
70/910176 517119.5 

যুগ-যুগান্তর ও কাল-কালান্তর ব্যাপী 
মননশীল মানুষের মেধাবী পরিচ্যয়ি 
অর্জিত জ্ঞান যখন মানবজীবন- 
পরিসরে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয় 
তখন তাকে বলা হয় শিক্ষা। এটা 


মূলত একধরণের আলো, যার 
সংস্পর্শে মানুষের অজ্ঞতা, 
হয়ে জেগে উঠে আলোকিত মনন, 
সক্রিয় হয় তার মেধার টি শুরু হয় 
বৃহৎ পৃথিবীতে তারসার্থক পরিভ্রমণ 
শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, 
শক্তি ও মেধাকে বিকশিত করে, করে 
প্রস্ষুটিত। মানুষের উভভাবন ক্ষমতা ও 
সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে। 


নৈতিকতার স্বরূপ 

নৈতিকতা একটি ইতিবাচক প্রত্যয় যার 
অনুভূত হচ্ছে। ইংরেজী পরিভাষা 
17177056 ও 740791//) শব্দের বাংলা 
পরিভাষা নৈতিকতা । সুতরাং আমাদের 
দেহ ও আত্বার সমন্বয়ে সুগঠিত ও 
মানবাত্সার উন্নয়ন ও উৎকর্ষকরণে 
শিক্ষা ও নৈতিকতা এক অনবদ্য 
ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 17/2/717-এর 
বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, 


আত্তার্তহীদ ১৬ 
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15011271107 22৮25 4 77127 01627 
০975019%5 7127/ 07 /79 ০7৮7 
01777110715 9710 71277127115, 4 
17411 2279101971712 1727, 47 
91094427102 77 25772551715 1/16771 
27101072277 £5172 17157. এ 
ব্যাপারে তার্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট 
জুলিয়াস নাইয়্যার এরবক্তব্যে বিষয়টি 
আরো সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 
তিনি ১৯৭৪ সালে আন্তজাতিক একটি 
কনফারেন্সে এক পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়ে 
উদাত্ত ভাষায় বলেন, 7/7679/076 7 
91127 20771907524 10 11211117110 
72171025116 47171255 ০0% 
12709727052 7 1191) 5 
01517781151 121772271 7712/1 4714 
1//70712. 

নৈতিকতার সংজ্ঞায় বলা যায়, 
14072171) 14275 19717101912 
69722771771 71211 710 7//'0712 ০7 
০০ 710 194 7710110//7.5 

বৃহৎ অর্থে বলা যায়, নীতিশাস্তদ্বারা 
নির্ধারিত মানবচেতনা ও 
আচরণগুলোই নৈতিকতার মূল কথা । 
নৈতিকতা হচ্ছে প্রথমত চেতনাগত 
বিষয় এবং দ্বিতীয়ত তা আচরণিক 
বহিঃপ্রকাশ যা সামাজিক জীবনে মানুষ 
পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণ 
করে থাকে । যা কিছু ভালো এবং 
মানুষ ও সমাজের জন্য বরাবরই 
কল্যাণকর তার নিশ্চয়তা নৈতিকতার 
মাঝে নিহিত । 

এটা অনস্বীকার্য সত্য যে সৃষ্টির সেরা 
জীব মানুষ, অথচ সদ্য ভূমিষ্ট একটি 
মানব সন্তানের অবস্থা চরম নাচার ও 
রুণাকাতর ।সবে মাত্র ডিমের খোসা 
বিমুক্ত মোরগ ছানা ও চলতে-ফেরতে 
এবং নিজে আহার যোগাড় করতে 
সক্ষম। কিন্তু মানব শিশু এক্ষেত্রে 
মোরগ ছানার চেয়েও দুর্বল। নেই তার 
অর্থপূর্ণ বাকশক্তি, চলৎ শক্তি, নেই 
জানা-শোনার জ্ঞান । এ ব্যাপারে আল- 


কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে, 
৮251) 2126 ৮৮৮৫ পু হর্ট 2) 55 
305) ৬৯5 ০5 ৬ তা এ (৮. 


চিনেন, 


্্ 


“আল্লাহ তোমাদের বোঝা লাঘব 


প্রবল গতিমান পবন বেগ-যার 


করতে চান, কেননা মানবজাতি 
সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল 1" 
মানবজাতির অতিশয় দুর্বলতার প্রতি 


আক্রমণে বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, 
দালান-কোটা মুহূর্তে ভূলুষ্ঠিত হয়ে 
পড়ে উদ্যান ও শশ্মানে পরিণত হয়, 


ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক আরও বলেন, 
এ এ ৩৯ ৩৪ শি 2 
এ ৩95 0295 ভগ এত এ 
9০8৫৫ 
“তোমাদেরকে কিছু না জানা অবস্থায় 
আল্লাহ তোমাদের মাতৃউদর থেকে 
ভুমিষ্ট করেছেন, আর দিয়েছেন 
তোমাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর । যাতে 
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পার ১ 
এরূপ অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণে 
মানুষকে দেয়া হয়েছে তিনটি সেরা 
ইন্দ্রীয় শক্তি: চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর। 
মানব জাতির শ্রেষ্ঠতেের মানদণ্ড “জ্ঞান 
বা শিক্ষা উক্ত ত্রিশক্তি দ্বারাই 
উপার্জিত হয়। পরবর্তীতে এ অর্জিত 
জ্ঞানই মানুষকে বীজ থেকে বনস্পতির 
আত্মপ্রকাশের ন্যায় চরম অসহায় 
অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠতের পরম সোপানে 
উপনীত করণে অদ্বিতীয় ভূমিকা রাখে 


মানবজাতির শ্রেষ্ঠতেের চাবিকাঠি 
হচ্ছে জ্ঞান 

নিখিল বিশ্বের অপরাপর সৃষ্টি জীবের 
ওপর মানব জাতির প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতৃ ও 
কর্তৃতণ লাভের নেপথ্যে নিহিত মানুষের 
শিক্ষা অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা । শিক্ষার 
অজেয় শক্তি দ্বারাই মানুষ পশু-পাখি, 
দৈত্য-দানৰ ও অনল-পবন, পানি- 
পর্বত এক কথায় ভূ"ম থেকে ব্যোমে 
সর্বত্রে সকলে প্রতি কর্তৃত্ব চালাচ্ছে 
অনায়াসে । গহীন বনের হিং পশুকেও 
মানুষ ধরে এনে খাঁচা বন্দী করে 
জ্ঞানের কারিশমায় বৈশ্যতা করতে 
সক্ষম, তার ওপরও রয়েছে মানুষের 
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। দিয়াশলাইয়ের একটি 


সেরূপ পরাক্রমশালী অদৃশ্য সমীরণকে 
মানুষ জ্ঞানের কলা-কৌশলে ধরে এনে 
গাড়ীর চাকাতে আবদ্ধ করে তার পীঠে 
আরোহণ করে পাড়ি দিচ্ছে দূর- 
দূরান্তেইন্সিত. লক্ষ্য-অভিলক্ষ্যে। 
রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ও 
মোবাইল ইত্যাদিতে ছবি ও সংবাদ 
প্রেরণ মানুষ বাহক রূপে ব্যবহার 
করছে বায়ুকে জ্ঞানের বদৌলতে । 
এমনি ভাবে পানির ওপর ও রয়েছে 
মানুষের অপার কর্তৃত্ব । পানির ধর্ম 
হচ্ছে ওপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত 
হওয়া। কিন্তু মানুষ নিজ প্রয়োজনে 
পানিকে মাটির দ্বারা টেনে সু-উচ্চ 
বিল্ডিং এর চুড়ায় তুলে,সুইচের মাথায় 
স্থির রেখে প্রয়োজনানুসারে সুইচ টিপে 
ব্যবহার করে আবার নীচে ছেড়ে 
দিচ্ছে। শীতলতা পানির অন্যতম 
আরেকটি বৈশিষ্ট্য । তাতেও জ্ঞান দ্বারা 
মানুষ প্রভাব খাটিয়ে শীতল পানিকে 
আগুনে ফুটায়ে উত্তপ্ত করে গরম 
পানিরূপে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে 
শুধু তা নয় প্রচণ্ড ভীতি জাগানিয়া 
গর্জনশীলা, তরঙ্গ-বিক্ষুদ্ধ মহা-সাগরের 
বুক চিরে মানুষ ডুবুরীর বেশে কিংবা 
ডুবু জাহাজে করে তার তলদেশ মনথন 
করে হীরা, জহরত, মৎস প্রভৃতি ধন- 
সম্পদ আহরণ করে নিজেদের আর্থিক 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে জ্ঞানের শক্তির 
জোরে । মানুষের এ কর্তৃত কেবল মাত্র 
ভূপৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ নয়। ভূতল ছেড়ে 
অন্তরীক্ষেও ব্যাপৃত। মানুষ রকেটে 
উঠে চন্দ্র জয় করল-অগণিত নব নব 
গ্রহ, নক্ষত্র ও ছায়া পথের সন্ধান দিল 
মানুষের জ্ঞান। তাছাড়া মহাশুণ্য বিজয় 
অভিযানে এখনো রয়েছে মানুষ 
অব্যাহত । অদূর ভবিষ্যতে মহাশুণ্যের 


শলাকাকে বান্ত্রে বন্দী করে প্রয়োজনে 
জ্বালিয়ে ও নিভিয়ে তার থেকে খেদমত 
আদায় করে নিচ্ছে মানুষ । 


নব বিষয়ের দ্বার উন্মোচনে মানুষের 
প্রচেষ্টা সদা তৎপর । সুতরাং দেখা 
যায়, নভে-ভবে সমান্তারালে চলছে 


মার্ট১৮.. __ল্ল্ল্্য। আত্তান্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম॥।-|দ।র্শ।ন 


মানুষের আধিপত্য যার মুলে রয়েছে 
মানুষের শিক্ষা অর্জিত জ্ঞান। 


নিজ সরল রেখায় পরিচালিত করার 
জন্য প্রয়োজন দুই ধরনের জ্ঞান। এ 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ পাক 
মানুষের শ্রেষ্ঠ তুলে ধরেছেন এভাবে, 
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৪5 রে 
“আমি মানব জাতিকে সম্মানিত করেছি 
এবং জলেস্থলে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা 
করেছি। আর তাদের জীবিকা স্বরূপ 
দিয়েছি পুত-পবিত্র খাদ্য। পরন্ত 
আমার বহু সৃষ্টি জগতের ওপর 
তাদেরকে দিয়েছি শ্রেষ্ঠত ৷", 
মানবজাতির এ শ্রেষ্ঠতৃ যা ফেরেস্তাদের 
ওপর প্রযোজ্যতা কেবল একটি গুণ 
অর্থৎ জ্ঞানের কারণে । আল্লাহ পাক 
বিশ্বের সমুদয় বস্ত ফেরেস্তাদের সম্মুখে 
পেশ করে সেগুলোর নাম বলে দেয়ার 
জন্য তাদেরকে নির্দেশ করলে তারা 
অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কথা সবিনয়ে 
প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে আদম 
(আ.)-কে উক্ত বিষয়সমূহের নাম 
বলার আদেশ করলে তিনি সুস্পষ্টভাবে 
সমুদয় বন্তর নাম বলে দেন।৯ ফলে 
জ্ঞানের দৌড়ে হযরত আদম (আ.) 
ফেরেস্তাদের থেকে অনেক দূর এগিয়ে 
যান। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ 
ফেরেস্তাদের প্রতি হযরত আদম 
(আ.)-কে সম্মানসূচক সিজদার নির্দেশ 
দিয়ে আদম (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেন। এতো সম্মান ও শিক্ষাগ্ুরুর 
ধারক হওয়া সত্তেও মানুষের মধ্যে 
রয়েছে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি, ভুল- 
ভ্রান্তি, যেমন থাকে হাসির উল্টো পিঠে 
কান্না, দিনের অপর পিঠে রাত। এখন 
আমরা এর কারণ নির্ণয়ের মনোনিবেশ 
করবো । 


মানব প্রকৃতি ও শিক্ষার প্রকারভেদ 


নিরিখে বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম 


বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের হৃদয় থেকে 
মহান অষ্টার প্রেম ও ভয় জাগরুক 
রেখে আল্লাহর নিরুপিত বিধি-নিষেধ 


শীফিয়ী (রহ.) জ্ঞানের প্রকরণকে দুই 
ভাগে বিভক্ত করে বলেন, ইলম বা 


মান্য করে জীবন চলার নির্দেশিকা 
দেয়া পরকালে আল্লাহর কাছে প্রতিটি 


জ্ঞান দু'প্রকার। এক: জীবন ধারণের 
জন্য বস্তগত জ্ঞান, দুই: ধর্মীয় বা 
আধ্যাত্িক জ্ঞান । 


এক. বস্তগত জ্ঞান 

জীবন সচল রাখতে হলে জীবিকার 
প্রয়োজন দেহের সুস্থতা দরকার, তাই 
জীবিকা আহরণ, নানা রোগ-ব্যাধি, 
বিপদ-আপদ ইত্যাদি প্রতিকূল 
পরিবেশে থেকে দেহ সুরক্ষার জন্য 
অর্জন অত্যাবশ্যক । অঢেল ধন-সম্পদ 
ও বিপুল যশ-খ্যাতি অর্জনের মোহ, 
পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের 
সাধ এবং রোমাঞ্চকর নব-আবিস্কারের 
দুর্বার উদ্দীপনা প্রতিনিয়ত তাড়িত 
করছে অনুসন্ধিৎসু মানব মনকে নতুন 
জ্ঞানে দ্বার উন্মোচন করতে । ফলে 
বন্তগত জ্ঞানের পরিধি ও দিনের পর 
দিন বিশাল আকারে সম্প্রসারিত 
হচ্ছে। জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থ, 
দর্শন ইত্যাদি বিষযয়সহ আরো কত 
অগণিত বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আজ 
সাফল্যের সানুদেশে অবস্থান করছে। 
এসব বন্তগত জ্ঞান মানুষের জাগতিক 
জীবনের সমৃদ্ধিতে গতি সঞ্গার করে 
চলছে। কিন্ত আত্মার উন্নতি ও নীতি- 
নৈতিকতার প্রসারে এর ভুমিকা গৌণ । 


দুই. ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান 

ইহা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত এশী জ্ঞান ও 
শিক্ষা। এ শিক্ষার অনাবিল পরশে 
আত্মার সুকুমার পাপড়ী গুলো বিকশিত 
হয়। ফলে সততা, ন্যায় পরায়ণতা, 
সম্ীতি, সাম্য ইত্যাদি মানবীয় সৎ 


দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানব প্রকৃতি । 
এতভোয়ের মধ্যে প্রযোজ্য অন্বয় রক্ষা 


গুণাবলীর রূপচ্ছটায় মানব জীবন 
উদ্দীপ্ত হয়। অনৈতিক, অমূলক ও 


করে মানব জীবন পরিচালিত হলে সে 


মানবতা বিবর্জিত আচরণ থেকে 


জীবন হয় মহৎ অমর ও অক্ষয়। 
সুতরাং দুই বিপরীত মুখী বস্তকে নিজ 


মার্চ'১৮ 


আলোকিত জীবন সৌধ রচনায় মানুষ 
অনুপ্রাণিত হয়। কারণ এ শিক্ষার 


কাজের জবাব দিহিতার কথা মানুষের 
মর্মে সঞ্তার করা। এর ফলে 
পরিশীলিত ও আদর্শ পূর্ণ জীবন 
বিনিমাণে সকল সুন্দর ও নৈতিক 
গুণাবলি অনুসরণ ও অনুকরণে মানুষ 
থাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 


বস্তগত ও ধর্মীয় শিক্ষার 
প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য 

প্রতিটি বস্তর কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
থাকে যা অন্য থেকে পৃথক বিশেষত 
গুণে আলাদা করে রাখে । এক বস্তর 
বৈশিষ্ট্য অন্য বস্ততে পাওয়া যায় না 
বলে প্রত্যেক বস্ত স্বস্ব কেষত্রে অবিকল্প 
অপরিহার্্য। যেমন- তৃষ্ণা নিবারণ, 
শীতলতা প্রদান পানির বৈশিষ্ট্য 
আগুন থেকে এ বৈশিষ্ট্য আশা করা 
যায় না। আবার দহন করা ও তাপ 
ছড়ানো যে আগুনের বৈশিষ্ট্য তা পানির 
মধ্যে অন্বেষণ করা মুর্খতার পরিচয় 
তাদৃশ বস্তগত ও ধর্মীয় শিক্ষা উভয়ের 
স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব 
জীবনের জন্য আবশ্যক ও গুরুতুবহ 
দৃশ্যমান এ জগতে ও তথাস্থ হাজারো 
প্রকারের বিষয়বস্ত হচ্ছে এ শিক্ষার 
আলোচ্য বিষয়। এসব বন্তসমূহের 
গুণগত বৈশিষ্ট্য উপকার-অপকার 
ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে তা 
থেকে উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে 
জাগতিক সাফল্য ও উন্নতি লাভের 
রূপরেখা প্রদান হচ্ছে এ শিক্ষার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । আত্মা ও নৈতিকতার উন্নয়নে 
এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনরূপ নির্দেশিকা 
না থাকায় সেসবের উন্নয়ন এর প্রভাব 
ও নেহায়ত অপ্রতুল । উদাহরণত বলা 
যায় যে, বস্তগত শিক্ষার অন্যতম শাখা 
চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা জটিল ও কঠিন 
রোগ আরোগ্য করা যায়। কিন্তু এর 
দ্বারা মানুষের আচরণের পরিবর্তন 
সাধন সম্ভব নয়। তাই কোন চোর, 
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ডাকাত কিংবা মিথ্যাবাদীর স্বভাব 


রসাতলে নিপতিত। আমাদের 


অবারিতদ্বারে অনুপ্রবেশের সবার 


পরিবর্তনের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
কোন প্রকার প্রতিষেধক নেই । কাজেই 


প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার লোমহর্ষক চিত্র 
ও গোটা বিশ্বের অরাজকতা পূর্ণ 


এরূপ বলাটা যথার্থ হবে না যে, অমুক 


দৃশ্যপটের প্রোজ্জল প্রমাণ। তাই 


ট্যাবলেট খেয়ে চোর চৌর্ধ্যবৃত্তি 
পরিত্যাগ করবে, মিথ্যক মিথ্যা বলা 


কর্মের সাথে ন্যায়-নীতি ও 


সদিচ্ছা থাকা উচিত। তবেই একজন 
প্রকৃত শিক্ষার্থী তার সুপ্ত প্রতিভার 
বিকাশ ঘটিয়ে, কাজ্ষিত আচরণের 
পরিবর্তন সাধনপূর্বক যথাযথ যোগ্যতা, 


সৌন্দর্যেবোধের সংশ্লিষ্টতার লক্ষ্যে 


পরিহার করবে, ডাকাত ছিনতাই ছেড়ে 
দিয়ে মহৎ মানুষে পরিণত হবে। 


আধুনিক জ্ঞানের সাথে ধমীয়ি শিক্ষার 


দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার শক্তিতে বলীয়ান 
হয়ে, ব্যক্তি সাজ ও জাতির প্রভূত 


সম্পৃক্ততা অপরিহার্য । কারণ জ্ঞানের 


যেহেতু এগুলো উক্ত বিদ্যার প্রভাবাধীন 
বিষয় নয়, তাই এ বিদ্যা থেকে এরূপ 
বিষয়ের সমাধান আশা করা ও 
অবাস্তব । 

মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য 


এ দ্বিবিধ শাখার স্বার্থক সমন্বয়ের 
মাধ্যমে মানব জীবনের রওনক বৃদ্ধি 
পায়। পরন্ত ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে 
এমন অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক 
শক্তিকে বলীয়ান করে যার কাছে 


মানসিক প্রবৃত্তির ওপর কলব বা 


আধুনিক প্রযুক্তিগত শক্তিও হার মানে । 


আত্মার প্রাধান্য প্রয়োজন। এর জন্য 
অপরিহার্য ধর্মীয় শিক্ষা। কারণ এর 
দ্বারা কলব বা আত্মার প্রাণ সঞ্চারিত 


ৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইসলামের 
দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক 
(রাযি.) মদীনার মসজিদে নববীতে 


হয়। তাই কোন মুসলিম মনীষীর উক্তি 


দাড়িয়ে ইয়া সারিয়াতাল জাবাল বলে 


হচ্ছে, আত্মা মৃত এর জীবন শক্তি 


মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শত যোজন 


হচ্ছে ধর্মীয় ইলম। আবার “ইলম ও 


দূরতে অবস্থিত আফ্রিকার পার্বত্য 


মৃত, তার প্রাণ শক্তি নিহিত চর্চায় ও 
পর্যালোচনায় । 
সুতরাং বলা যায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার 


অঞ্চলে যুদ্বত মুসলিম সিপাহ সালাহর 
কাছে তৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সংবাদ 
পাঠিয়েছিলেন । এ ঘটনার কিছুদিন পর 


ও প্রসারের মাধ্যমেই মানবত্মাকে 


হযরত সারিয়া (রাযি.)-এর দূত একটি 


সবল ও সক্রিয় করে তুলে নীতি- 
নৈতিকতার লালন ও বিস্তারের পথ 


চিঠি নিয়ে আসল যার মধ্যে লিখা ছিল 
যে, আমরা জুমার দিনে কাফেরদের 


সুগম করা যায়। কারণ এশিক্ষার 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং আমাদের 


অন্তর্নিহিত আলোক রশ্বির ওজ্বল্যে 
নীতি-দুর্নীতি,সত্য-মিথ্যা সব কিছু 
সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় । ফলে মানুষ 
অনায়াসে সুন্দর ও সত্যকে চিনে নিয়ে 
তদানুসারে কর্ম রচনায় সচেষ্ট হয়। এ 
প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর যুগান্তকারী 
বাণী হচ্ছে, “ইলম হচ্ছে কর্মের পথ 
নির্দেশক, কর্ম ইলমেরই অনুবর্তী 
বিষয়।' জ্ঞান থেকে কর্ম আর কর্ম 
থেকে সুনীতি বা দুর্নীতি অস্তিতে 
আসে। ব্যাপক অর্থে অন্যান্য কর্মের 
উৎস সাধারণ জ্ঞান হলেও বিশেষ অর্থে 
সৎ কর্মের উৎস হচ্ছে ধর্মীয় ইলম বা 
জ্ঞান। কিন্তু অধুনা ধর্মীয় শিক্ষাকে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করে কেবল আধুনিক জ্ঞানের 
পিছু ছুটার কারণে বৈষয়িক মানুষের 
সাফল্য অর্জিত হলেও নৈতিক 
মূল্যবোধের বেলায় মানুষ চরম 


মার্চ'১৮ 


পরাজয় নিশ্চিত ছিল। এমনি অবস্থায় 
ঠিক জুমার সময় 41 ১.০ [দৃশ্য 
বীর বিক্রমে-প্রাণপণেষুদ্ধ করি। ফলে 
কাফিররা ধরাশয়ী ও মারাত্মকভাবে 
পরাজয় বরণ করে এবং আমরা 
সসম্মানে বিজয়ের মুকুট পরিধান 
করি। অথচ তখন টেলিফোন, 
মোবাইল তো ছিলই না তার কল্পনা ও 
মানুষের চিন্তাই ছিল না। কেবল 
আধ্যাত্মিক শক্তির অনুবলেই তিনি এ 
সংবাদ মুসলিম সেনাপতির নিকট 
প্রেরণে সক্ষম হয়েছিলেন। অতএব 
এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে ধর্মীয় 
শিক্ষা শুধু নৈতিকতা সৃষ্টি করে না। 
আধুনিক জ্ঞানের কার্যকর ভূমিকাও 
পালন করে থাকে । তাই এ শিক্ষার 


উন্নয়নে অবিশ্বাস্য অবদান রাখতে 
সক্ষম হবে। 


উপসংহার 

অচলায়তন এবং অপ্রস্কুটিত বোধ ও 
বোধিকে উম্মোচন করার ক্ষেত্রে 
সুশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতার কোন 
বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান 
সমুদ্রের সন্ধান দেয়। তামাম পৃথিবীর 
চির স্মরণীয়-বরণীয় জ্ঞানী-গুণি ও 
মনীবীবৃন্দ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন 
যে, মানুষ বর্তমানে যে অবস্থানে 
উপনীত, জ্ঞান-গরিমায় অর্জন করেছে 
মযদীর সবেচ্চাসন, তার পেছনে 
রয়েছে সুশিক্ষা ও নৈতিকতার পরম 
অবদান । তাই বলা যায়, নৈতিকতার 
বলে অভিজ্ঞতা ও মেধার কলাকৌশল 
প্রয়োগে যে জাতি যত সফল, রাষ্ট্রীয় 
প্রা্থসরতায় সে জাতি ততই সমৃদ্ধ । 


লেখক; গবেষক, দারা ও উপাধ্যক্ষ, 
কর্ফুলী, চ্ট্াম রি 


* শামসুদ্দীন শিশির, দৈনিক আজাদী, ২৫ শে 
নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ৬ 

24৩. 8011705, ০৮97৭4777০5 
159771675  /910/79710777 (1,000: 
01010 [001%017515 10633, 9 
1010010, 2002 ) ৪. 401 

১4৪ 70109, 7710 

489 70009, 1710 

54১৪1701009, 77770 

6 4১9 17017%, 176, ১. 310 

7107 এ. 82101, 0০771771/7671776 
15715211511 107 1790 ০9752 01 44০1, 
(191)8158:]81-81759 17১010110811010, 2001) 

৪4১91701179, 1717, ৮. 4297 

৯ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:২৮ 

১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৭৮ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৭০ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৩১ 
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ব্যাংকিং সুদ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল 


ইসলামী শরিয়তে সুদ হারাম হওয়ার 


করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন- 
একথা কে না জানে! কুরআনে 


ইল্লত (কারণ) ও হেকমত (রহস্য) 


মিলিয়ন আর ব্যাংক থেকে লোন 
নিলেন ৯০ মিলিয়ন, মানে মূল 


উভয়কে এক মনে করেছেন। মূলত 


প্রজেক্টের ১০ ভাগ নিজের এবং বাকি 


কারিমের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদিসে 
নববির অসংখ্য বর্ণনায় স্পষ্টভাষায় সুদ 


এটা শরিয়তের উসূল বা মুলনীতি 
সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। 


৯০ ভাগ ব্যাংক ডিপোজিটরদের | যদি 
এই প্রজেক্ট বিরাট অংকের মুনাফা 


হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
মুসলিম উম্মাহ তখন থেকে এখন সুদ 
হারাম বলেই জানে এবং বিশ্বাস করে । 
সর্বোপরি সুদের কুফল, বিষফল ও 


কেননা শরিয়তের বিধান ইল্লতের 
ওপর নিভ্রশীল। যেখানেই ইল্লত 
পাওয়া যাবে সেখানেই বিধান কার্যকর 
হবে। পক্ষান্তরে হেকমতের ওপর 


অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়; কোন সে 


শরয়ি বিধান নির্ভরশীল নয়। ফলে 


জন? চাই হোক তা মহাজনী সুদ 
কিংবা বাণিজ্যিক ও ব্যাংকিং সদ । 
তবে সম্প্রতি কিছু মহলে ব্যাংকিং 


হেকমতের অনুপস্থিতিতেও বিধান 
বলবৎ থাকবে । (উস্‌্লুল ইফতা, তকী 
উসমানী, পৃ. ১২৬) আর শরিয়তে সুদ 


সুদের শরয়ী বিধান নিয়ে নতুনভাবে 


হারাম হওয়ার ইল্লত হলো, মূলের 


আলোচনা শুরু হয়েছে। পশ্চিমাদের 


ওপর শর্ত সাপেক্ষে বিনা 


চিন্তায় প্রভাবিত এবং আধুনিকতার 


নির্ধারিত মুনাফা লাভ করা । অন্যদিকে 


চেতনায় উজ্জীবিত একটি মহল 


হেকমত হচ্ছে, সমস্ত সম্পদ যেন 


কিং সুদকে বৈধ করার বৃথা চেষ্টা 
চালাচ্ছে । কতক খোঁড়া যুক্তির মাধ্যমে 
ংকিং সুদের বৈধতার ফতওয়া দিয়ে 


ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে যায় 
এবং গরিবরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্কতর না 
হয়ে পড়ে । মানে একজন অপরজনের 


বেড়াচ্ছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কুরআন ও 


ওপর যেন জুলুম ও বেইনসাফি না 


হাদিসের আলোকে ওইসব লোকের 
দলিলগুলোর খণ্ডন এবং সন্দেহ- 
সংশয়ের প্রামাণিক নিরসনের প্রয়াস 
পাবো ইনশাআল্লাহ । 


করে। অতএব আমরা যদি 
সাময়িকভাবে তাদের কথা মেনেও নিই 
তবু বলবো, যেহেতু ব্যাংকিং সুদে সুদ 
হারাম হওয়ার ইল্লপত বিদ্যমান তাই 


এক. তারা বলে থাকেন, যেহেতু 


হেকমতের অবর্তমানেও তা হারাম 


মহাজনী সুদের দ্বারা গরিবশ্রেণীর ওপর 


না। কেননা সাধারণত ব্যাংক থেকে 


হওয়াটাই ইসলামী উসুলের দাবি । 

খ. ব্যার্কং সুদে কারো ওপর জুলুম 
হয় না' তাদের একথাটি বাস্তবতা 
বিবর্জিত। সুক্ম দৃষ্টিতে তাকালে 
ব্যার্কং সুদেও অন্যায়-অত্যাচারের 
কোনো কমতি নেই। চলমান ব্যাকিং 


বড় অংকের টাকা খণ এনে ধনীরা 


ব্যবস্থায় দেখা যায়, বড় বড় 


বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে ব্যবহার করে 
লাভবান হয়। সুতরাং তাদের থেকে 
সুদ গ্রহণ করা কখনও জুলুমের 
আওতায় পড়ে না! তাই ব্যা্কিং সুদ 
বৈধ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত!! 

উপরিউক্ত যুক্তি নিম়োক্ত দুটি কারণে 
অগ্রহণযোগ্য । ক. এখানে তারা 


মার্চ১৮ 


শিল্পপতিরা ব্যাংক থেকে মিলিয়ন 
মিলিয়ন টাকা লোন (খণ) এনে বিরাট 
ধকের মুনাফা অর্জন করে। আর 
নামেমাত্র কিছু সুদ দিয়ে থাকে; যা 
তার্থে ব্যাংক ডিপোজিটরদের ওপর 
বেইনসাফি। ধরুন! এক 
শিল্পপতির নিজের পুঁজি হলো ১০ 


অর্জন করে তাহলে এর ন্ঢনতম অংশ 
€২ থেকে ১০ ভাগ স্থান, কাল ও 
পাত্রভেদে) ব্যাংক ডিপোজিটরগণ 
পেয়ে থাকেন । তো যারা মূল প্রজেক্টের 
৯০ ভাগ পুঁজি যোগান দিল তারা পায় 
বেশির চেয়ে বেশি ১০ ভাগ আর যে 
প্রজেক্টের মাত্র ১০ ভাগ বিনিয়োগ 
করলো সে পায় মুনাফার ৯০ ভাগ! 
এটা অন্যায় ও বেইনসাফি নয় তো 
আর কী? বরং অনেক সময় দেখা যায়, 
খণগ্রহীতা শিল্পপতি লক্ষ কোটি টাকা 
মুনাফা অর্জন করলেও তক 


ডিপোজিটরদের ভাগ্যে কিছুই জুটে না! 
(বিস্তারিত দেখুন: সুদ পর তারিখি ফয়সালা; 
তকী , পৃ. ৫ ৫১ ও ১১৫-১১৬) 

দুই, তারা বলে থাকেন, কুরআন 


অবতীর্ণ হওয়ার যুগে বাণিজ্যিক ও 
ব্যাংকিং সুদের অস্তিতুই ছিল না। 
সেসময় তা ছিল কল্পনাতীত। কেননা 
সেযুগে লোকজন নিত্যদিনের 
প্রয়োজনের তাগিদে খণ গ্রহণ করত 
আর কুরআন ও সুন্নায় সেইরকম 
খণের ওপর সুদ নেয়া হারাম বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 
ব্যা্কিং সুদ হচ্ছে ইউরোপীয় 
শিল্পবিগ্রবের পর নবআবিষ্কৃত বিষয় । 
সুতরাং এটা কুরআন-হাদিসে নিষিদ্ধ 
সুদের আওতাভুক্ত নয়! 
তাদের উপরুক্ত যুক্তিটিও বিভিন্ন কারণে 
ভুল সাব্যস্ত হয়: 
প্রথমত: তাদের ধারণামতে কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার সময় বাণিজ্যিক 
অস্তিত ছিল না। 
দ্বিতীয়ত: কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
যুগে যে বস্তুর অস্তিত ছিল না 


তআত্তার্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


পরবর্তীকালে কুরআন দ্বারা সেটা 
হারাম সাব্যস্ত হতে পারে না! অথচ এ 


তারিখি ফয়সালা, পৃ. ৬২) বলাবাহুল্য যে, 


বৈধ হয়ে যায়। (ফাতহুল বারি, ৬/২৩০) 


এতো বড় কাফেলা কোনো ব্যক্তি 


দুটো কথাই প্রত্যাখ্যাত। কেননা 


ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে সাদ (রহ.) 


বিশেষের মালিকানায় হওয়া সম্ভব বা 


কুরআন যখন কোনো জিনিস হারাম 


স্বাভাবিক নয়। বরং পুরো গোত্রের 


বলে ঘোষণা করে তখন তার 


মানুষ এতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। 


ল 
বিষয়টাকেই নিষিদ্ধ করে। পরবতী 
সময়ে সেটার আকার-আকৃতি এবং 
গঠন-প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন আসলেও তা হারাম বলেই 
বিবেচিত হবে । যেমন- পবিত্র কুরআন 
যখন মদ হারাম ঘোষণা দিয়েছে 
তখনকার সমাজে মানুষ খেজুর ও 
আঙ্গুর ইত্যাদি থেকেই মদ তৈরি 
করত । বর্তমানে যদি ভিন্ন কোনো বস্তু 
থেকেও মদ তৈরি করা হয় তবু সেটা 
কুরআনে নিষিদ্ধ মদের আওতাধীন 
হবে বলে সকলেই একমত পোষণ 
করবেন। 
তাছাড়া “কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে 


এজন্য সেটাকে আধুনিক পরিভাষায় 
'জয়েন্ট স্টক কোম্পানি' বলা যেতে 
পারে। এঁতিহাসিকগণ লিখেছেন, 
কোনো কোরাইশি পুরুষ ও নারী এমন 
ছিল না; যার কাছে এক মিসকাল বা 
তার চেয়ে বেশি সোনা ছিল আর সে 


লিখেছেন, হজরত জুবাইর (োষি.)- 
এর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঘি.) বলেন, 
আব্বার শাহাদতের পর আমি হিসাব 
করে দেখলাম, তার জিম্মায় ২২ লক্ষ 
দিরহাম কর্জ ছিল। (আত-তাবাকাতুল 
কুবরা, ৩১০৯) 

এবার একটু ভেবে দেখুন, এতো বড় 
অংকের টাকা কি শুধু নিত্যদিনের 
প্রয়োজনীয় খণ ছিল! দ্যর্থহীন ভাষায় 


তা কাফেলায় বিনিয়োগ করেনি 
(তোফসিরে মাযহারী, 8/১১) 

গ. এ বিষয়ে হজরত জুবাইর ইবনুল 
আওয়াম (রাযি.)-এর যে কর্মধারা 
হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থাদিতে পাওয়া 
যায়- তা অধুনা বিশ্বের ব্যাংকিং 
ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটাই 
সামঞ্জস্যশীল। হযরত জুবাইর (রাযি.) 


বলা যায়, সেটা ছিল বাণিজ্যিক খণ। 
এজাতীয় বহু বর্ণনা থেকে আমরা 
নিশ্চিত হতে পারি যে, কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও বাণিজ্যিক খণ 
ও সুদের অস্তিত বা প্রচলন ছিল। 
অতএব তাদের এই যুক্তিটিও অগ্রাহ্য 


প্রমাণিত হলো। (বিস্তারিত দেখুনঃ 
তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম, ১/৫৬৯-৬৭৫) 


বাণিজ্যিক খণ এবং তার ওপর সুদ 


তার আমানত ও দ্বীনদারির কারণে 


নেয়ার প্রথা ছিল না' এ ধারণা মূলত 
হাদিস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেই সৃষ্টি 
হয়েছে। সেইসময়ও যে এমন ব্যবস্থা 
নন ছিল: এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
পেশ করা হলো: 

ক. আল্লামা জালালুদ্দিন সুযুতী (রহ.) 
সূরা আল-বাকারার ২৭৮ আয়াতের 
তাফসিরে লিখেন, এই আয়াত হজরত 
আব্বাস (রাযি.) এবং বনু মুগিরা 
গোত্রের একব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে। তারা উভয় প্রাক-ইসলামী 
যুগে যৌথকারবার করতেন এবং 
সকিফ গোত্রের লোকদের সুদের ওপর 
খণ দিতেন। তআদ-দুররুল মানসুর, 
১৩৬৬) সুযুতী আরও লিখেন, প্রাক 
ইসলামী যুগে বনু আমর এবং বনু 
মুগিরা সুদের ভিত্তিতে পরস্পরে খণ 
আদানপ্রদান করত । (প্রাগজ্) 

খ. বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আবু 
সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোরাইশের একটি 
বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ায় 
গিয়েছিল। এতে ১ হাজার উট তাদের 
সঙ্গে ছিল। ওই বাণিজ্যিক সফরে তারা 
শতভাগ লাভবান হয়েছিল। (সুদ পর 


মার্চ১৮ 


সর্বমহলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বড় বড় 


তিন. কখনো তারা বলে থাকেন, 
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত 


ধনীরা তার কাছে নিজ আমানত জমা 


করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আর 


রাখতো এবং প্রয়োজনবশত নিজের 
আংশিক কিংবা পূর্ণ মুদ্রা নিতে 
থাকতো । তবে জুবাইর রোযি.) থেকে 


ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবে না। উপরন্ত্র 


সেগুলো সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে 
রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যার উদ্দেশ্য 


বর্ণিত আছে, তিনি লোকদের এ 
মুদ্বাগুলো আমানত হিসেবে গ্রহণ 


বিনা লাভে আর্থিক সেবা প্রদান করা। 
প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 


করতে রাজি হতেন না। উল্টো তখন 


শরিয়তের দৃষ্টিতে সুদবিহীন খণ 


তিনি বলে দিতেন, এটা আমানত নয় 
বরং কর্জ বা খণ। (সহীহ আল-বুখারী: 


একটি নির্দিষ্ট পরিমগণ্ডলের জন্য; 
ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের 


৩১২৯) আল্লামা ইবনে হাজার আল- 


জন্য নয়। বরং তা পারস্পরিক 


আসকালানী (রহ.) লিখেন, হযরত 


সহযোগিতা এবং  কল্যাণমুখী 


জুবাইর (রাযি.)-এর সেই কথা দ্বারা 
উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি আশংকা 
করতেন কখন জানি মাল ধ্বংস হয়ে 


কর্মকাণ্ডের জন্য হয়ে থাকে । তবে 


যাবে আর লোকেরা ধারণা করবে তিনি 


ইসলামী শরিয়তের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 


সংরক্ষণ করে রাখতে ত্ুটি করেছেন 


দিনকনির্দেশনা বা নীতিমালা রয়েছে। 


তাই তিনি মুনাসিব মনে করলেন, 
সম্পদওয়ালা বেশি আশ্বস্ত হবে 
মুহাদ্দিস ইবনে বান্তাল (রহ.) এও 
বলেছেন যে, জুবাইর (রাষি.) এমনটা 


সেক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, যে 
ব্যক্তি অপরকে খণ প্রদান করছেন 
তাকে প্রথমে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, 
তিনি কি এ খণ দ্বারা শুধু দ্বিতীয় 
পক্ষকে সাহায্য করতে চান নাকি তার 


করতেন যাতে এ মাল দ্বারা ব্যবসা 


মুনাফার অংশীদার হতে চান? যদি 


করা এবং মুনাফা অর্জন করা তার জন্য 


তিনি এ খণ প্রদানের মাধ্যমে খণ 
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গ্রহীতাকে কেবল সাহায্য করতে চান 
তাহলে তার কাছ থেকে খণের 
পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করতে 
পারবেন না; তার মূল পুঁজি নিরাপদ ও 
সুরক্ষিত থাকবে । কিন্ত তিনি যদি এই 
উদ্দেশ্যে পুঁজি সরবরাহ করেন যে, 
তার ব্যবসায় অর্জিত মুনাফার অংশ 
নিবেন- এমতাবস্থায় তিনি পূর্ব সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী আনুপাতিক হারে অর্জিত 
মুনাফার অংশ দাবি করতে পারবেন। 
তবে এক্ষেত্রে যদি লোকসান হয়ে যায় 
তাহলে তাকে উক্ত লোকসানেরও দায় 
বহন করতে হবে । 

সুতরাং এসব থেকে প্রতীয়মান হয়, 
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সুদের 
পরিসমান্তির অর্থ এই নয় যে, পুঁজির 
যোগানদাতা কোনো মুনাফা অর্জন 
করতে পারবেন না। বরং যদি 


দেওয়া হয় তাহলে লাভ-লোকসানে 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

-সামাজিক অগ্রগতি, র পডিনাডি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ংশীদারির ভিত্তিতে এ লক্ষ্য অর্জিত 
হতে পারে । এজন্যই ইসলামী বাণিজ্য 
আইনের শুরুতেই মুশারাকা ও 

রাবা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। 

ত দেখুন: ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন 

টি তকী উসমানী, পূ. ১৪-১৫) ত রে 
যদি হয় তবে কেন ব্যার্ককিং সুদ 
বৈধ আখ্যায়িত করে দীনের টি 
অকাট্য বিধানকে লঙ্ঘন করা হবে? 
এটা কি দ্বীন তাহরিফ বা পরিবর্তন 
করার নামান্তর নয়?! 
এখানে এই সীমিত পরিসরে ওইসব 
বন্ধুর মাত্র ৩টি যুক্তি এবং সেগুলোর 
প্রামাণিক খণ্ডন পেশ করার চেষ্টা করা 
হলো। আগ্রহী পাঠকমপ্ডলী এবিষয়ে 
লিখিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে 
পারেন। বিশেষ করে এ যুগের 
ইসলামী অর্থ ও বাণিজ্যনীতির 
মুজাদ্দিদ, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের 
্বপ্নদ্রষ্টা, শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
মুহাম্মাদ তকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহর 
“সুদ পর তারিখি ফায়সালা" গ্রন্থটি 
প্রথম সুযোগেই পড়ে নেয়া উচিত। 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 
মার্চ'১৮ 


*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
রা 152757525 
] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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দত বো ভরত 


রী 


০৮০০ 
রোগব্যাধি দুই প্রকার, এক. শারীরিক 
রোগ। দুই. আধ্যাত্মিক রোগ। 


শারীরিক রোগ মানুষকে হাসপাতালে 
যেতে বাধ্য করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক 
রোগ মানুষকে জাহান্নামে পৌছায় 
আমরা শারীরিক ব্যাধির জন্য অনেক 
চেষ্টা করলেও সে তুলনায় আধ্যাত্মিক 
ব্যাধির জন্য কোনো চেষ্টাই করি না 
এমনকি এ রোগের চিকিৎসা করার 
প্রয়োজনও মনে করি না। আজ এ 
রোগগ্তলোর মধ্যে দুটি রোগের বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ 
রোগ দুটি হচ্ছে ক্রোধ ও হিংসা 
আমরা প্রথমে জেনে নিই ক্রোধ ও 
হিংসা কাকে বলে। 


ক্রোধ 

ক্রোধ বা রাগ। অনেক সময় এত 
ক্রোধ হয় যে, মানুষ না জানোয়ার, তা 
বোঝা মুশকিল । অহেতুক রাগ করা 
অত্যন্ত খারাপ একটি আত্মিক ব্যাধি। 
রাগ দোজখের আগুনের একটি টুকরা, 
এ জন্য রাগান্থিত ব্যক্তির চেহারা লাল 
হয়ে যায়। এ কারণে মারামারি 
ঝগড়াঝাটি, গালাগালি, খুনাখুনি পর্যন্ত 
সংঘটিত হয়। এমনকি অনেকে বৃদ্ধ 
বয়সে এসে তুচ্ছ ঘটনায় বিবিকে তিন 
তালাক দিয়ে পত্তাতে থাকে । মহানবী 
(সা.) ইরশাদ করেন, 


মার্চ'১৮ 


ক্রোধ ও হিংসা 
মানুষের সৎকর্ম নষ্ট 
করে দেয় 


মুফতি এহসানুল হক জিলানী 


/ ///5 
৩০] | 450৬৬ এস এ 
(5 2201 52 এ 
“ওই ব্যক্তি বাহাদুর নয় যে যুদ্ধের 


বরং তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিও বলে 
দিয়েছেন। জামিউত তিরমিধী ও 
মুসনদে আহমদ হযরত আবু যর আল- 
গিফারী (রাযি.) থেকে একটি হাদীস 


ময়দানে দুশমনকে নিচে ফেলে দেয় 


নকল করা হয়েছে। যে হাদীসটিতে 


বরং ওই ব্যক্তি বাহাদুর যে রাগের 
মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
সক্ষম” 
ক পে) 46 ১2001 ৬ 75 ত ৬৪ 
10115 55 এত ১7:4৬ এঞগ্ঠ 
(৩ সু) ৫৬ 
“হযরত আবু হুরাইরা (রোি.) থেকে 
বর্ণিত, এক সাহাবী রসুলুল্লাহ (সো.)- 
কে বললেন, আল্লাহর রসুল। আমাকে 
কিছু উপদেশ দিন। রসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “গোসসা করবা না। সে 
আবারও বলল, আল্লাহর রসুল! 
আমাকে আরেকটি নসিহত করুন 
রসুল (সা.) আবারও বললেন, 
'গোসসা ত্যাগ কর। সাহাবী 
তৃতীয়বার অনুরোধ করার পরও একই 
জবাব দিলেন। তো যতবারই সাহাবী 
নসিহতের কথা বলেছেন, রসুল (সা.) 
একই কথা বলেছেন, “গোসসা ছাড়, 
গোসসা ছাড় ।”২ এ ক্রোধ একটি মহা 
বড় ব্যাধি। আসুন আমরা জেনে নিই 
ব্যাধি থেকে বাচার উপায় কী। 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ক্রোধ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু নির্দেশই দেননি, 


মহানবী (সা.) ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 
বলেছেন, 

এক গে ঞ5$ বি এক গর 
“যদি ক্রোধের সময় তুমি দীড়িয়ে থাক 
তাহলে বসে যাবে, এতেও ক্রোধ 
নিয়ন্ত্রণে না এলে শুয়ে পড়বে ।” 
দু'ভাবে গোসসার চিকিতসা করা হয়। 
১. ইলমি বা জ্ঞানগত পদ্ধতিতে ২. 
আমলি বা কার্ষগত পদ্ধতিতে । 

ইলমি চিকিতসা হচ্ছে গোসসার সময় 
চিন্তা করতে হবে গোসসা কেন আসে? 
গোসসা আসার কারণ তো এটাই যে, 
যে কাজটি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে সে 
কাজটি আমার মনের মোতাবেক কেন 
হয়নি? কেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা 
অনুযায়ী হলো? তার মানে আমি 
অনুগত বানাতে চাই? নাউযু বিল্লাহ! 
এভাবে চিন্তা করলে গোসসার বদ 
অভ্যাস দূর হয়ে যাবে । 

আসুন আমরা জেনে নিই ক্রোধ 
নিয়ন্ত্রণে ইসলামের আমলি শিক্ষা কী? 


__________- আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 

গোসসা আসলে ১. রি এ ঠা 
৮০ 648 পড়বে, ২. নিজ অবস্থা 
পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ দীড়ানো 
থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে 
পড়বে । ৩. যার প্রতি গোসসার উদ্দেক 
হয় তার সামনে থেকে সরে পড়বে। 
৪. তারপরও গোসসা ঠাপ্তা না হলে 
অযু করবে, নিজ গালকে মাটিতে 
লাগিয়ে দেবে। এভাবে আমল করলে 
গোসসা দূর হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ। 
আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে 
রসুল (সা.) ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 
প্রসঙ্গে বলেছেন, 

1954 5108 
“কেউ ক্রোধান্বিত হলে অযু করে 
নেবে । এতে ক্রোধ থেমে যাবে, ক্রোধ 
প্রশমিত হবে।” 
এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে যারা 
নিজেদের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে তাদের 
ক্ষেত্রেও হাদীসে ফযীলতের কথা বলা 
হয়েছে। মুসনদে আহমদের এক 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 


১৩ এ ০০৪৮৮ ২৮৪৬ 
বান্দা এক ঢোক ক্রোধ হজম করল, 


(9 হুড ভি | এ 296 ক ১০) 
22] 
“যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ হজম করতে 
থাকবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
৪ তার ওপর থেকেও নিজের 
আযাব তুলে নেবেন ।”? 
হিংসা-বিদ্বেষ একটি ভয়ানক সংক্রামক 
ব্যাধি। মানুষের হীন মন-মানসিকতা, 
ঈর্ধাপরায়ণতা, সম্পদের মোহ, 
পদমর্যাদার লোভ-লালসা থেকে 


€490559) ৬৮৯ 
নেয়ামত 


হওয়ার আকাঙ্কা করা । হিংসা অত্যন্ত 
জঘন্য একটি ব্যাধি । 

বলেন, 

১০455885৬৪৩ 4০০০ 


(৬৪১০৪ ০৫৩ ২০ ১০০৪ 
“আমার বান্দার ওপর নেয়ামত দেখে 
হিংসাকারী কেমন যেন আমার ওই 


রাসুল, (সা.) ইরশাদ করেন, 
31 6 ৬৫০০ এ এ 
4৩ 
“হিংসা নেকিসমূহকে এমনভাবে 
জ্বালিয়ে দেয় যেমন আগুন শুকনো 
লাকড়িসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়।” 
হিংসা নামের এ ভয়াবহ আধ্যাত্মিক 
ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের 
বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় 
চাইতে হবে। এ জন্য হিংসা-বিদ্বেষ 
থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে আল্লাহর 
কুরআনে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা 
হয়েছে, 


&৫৫০9055$5 


হিংসা-বিদ্বেষের উৎপত্তি ও বিকাশ 
হয়। হিংসা-বিদ্বেষ মুমিনের সৎ কর্ম ও 


মার্চ'১৮ 


'আর হি অনিষ্ট থেকে পানাহ 
চাই, যখন সে হিংসা করে ।” 


-১%8(55৫/815/ 
12/৮,4-4০_ 
: :৮5, 14. 


০4৮৮৮ ০৮০। 8012৫৮04০০৮ 
“06৬ ০৮৫০৮ ৭১৮৫ ০ 


আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্রোধ ও 
হিংসাসহ সব আত্বিক ব্যাধি থেকে 


বেঁচে থাকার তওফীক দান করুন। 
আমিন। 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংক্করণ; 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি খ. ৮, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ৬১১৪, হযরত আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

চু আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ৬১১৬ 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ২০০১ খি.), 
খ. ৩৫, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ২১৩৪৮ 

৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পূ 
২৪৯, হাদীস: ৪৭৮৪ 

“ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ- ১০, 
রর ২৭০, হাদীস: ৬১১৪ 

৬ আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংক্করণ; ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি), খ. 
১০, পৃ. ৫৪২ হাদীস: ৭৯৫৮, হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাধি.) থেকে বর্ণিত 

" কে) আল-গাহালী, ইয়াহইয়া উলুমিদদীন, 
দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, 
রা নুআইম আল- 

৫ হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া 
তাবাকাতুল আসফিয়া, আস-সাআদা, 
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. 
_ ১৯৭৪ খ্রি), খ. ৩, পৃ ২৬৬ 

- সর দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ২৭৬, 
হাদীস: ৪৯০৩ 

আল-কুরআনুল করীম, সুরা আল-ফালাকা, 
১১৩:৫ 


১ ব্লজব ২৪ 
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নির্বাচন-পদ্ধতি: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


১. নেতৃত্ব নির্বাচনে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা 
এখানে “নেতৃত্ব' বলতে রাজনীতিক বা শাসনক্ষমতা 
উদ্দেশ্য । সেটি যে-স্তরেরই হোক বা যে-ধরনেরই হোক। 
এ-নেতৃতব থেকে সরকারি চাকুরিও উদ্দেশ্য নয়। এখানে 
নেতৃত্ব থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতিক বা শাসনক্ষমতা 
দেশের হোক বা দলের হোক। এ-ধরনের নেতৃতৃ- 
বিষয়ে ইসলামের মৌলিক কিছু ধারণা-নীতি আছে। যথা- 
১. নেতৃতৃ একটি দায়িত্ব, অধিকার নয়: ইসলামের দৃষ্টিতে 
নেতৃতৃ কারো প্রাপ্য অধিকার নয়, বরং এটি একটি আমানত 
এবং বিশাল যিম্মাদারী ও দায়িতৃ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন 


র্‌ 


৫ ০৮০৮ না 
04390 6 4545 59 01505811 
তাকে তার দায়িতু সম্পর্কে 


“নেতা একজন দায়িতৃশীল, 

করতে হবে ।” 
এ-ধারণার অত্যাবশ্যক ফলাফল হচ্ছে যে, নেতৃতৃ এমন 
এক দায়িত ও কর্তব্য যা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। হ্যা, যদি 
ওপর তা অর্পিত হয় তা হলে তাকে আমানত ও যিম্মাদারি 
মনে করে যথাযথভাবে আনজাম দেবে । এজন্য হাদীস 
শরীফে এসেছে, 


সি 
“আবু যর আল-গিফারী (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাকে, কোনো নেতৃতৃ- 
পদে নিয়োগ দেবেন না! একথা শুনে নবীজি তার হাত আমার 
কাধের ওপর রেখে বললেন, “হে আবু যার! তুমি বড়ই দুর্বল 
ব্যকতি। আর এ-পদ হচ্ছে কঠিন আমানতের ব্যাপার । কিয়ামতের 
দিন তা লজ্জা ও লাঞ্চনার কারণ হবে । তবে যে-লোক এ-দায়িত় 
যথাযোগ্যতার সাথে এহণ করবে এবং যথাযথভাবে তা পালন 
করবে (তা হলে ভিন্ন কথা) ।”” 
২. পদপ্রার্থিতা না-জাযেয়: নেতৃতৃ যেহেতু একটি দায়িতু, 


“আবু মুসা আল-আশআরী রাধিয়াল্লাহু আনহু থেকে বণিতি, তিনি 
বলেন, আমি আমার গোত্রের দু'লোককে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হই । তাদের 
একজন বলল, হে আল্লাহ রাসুল! আমাকে নেতা নিযুক্ত করেন। 
ঘিতীয় লোকটাও অনুরূপ আবেদন করল । তখন নবীজি বললেন, 

“আমরা এমন কোনো লোককে নেতৃতে মনোনীত করি না যারা 
তি পদের লোভ করে ॥”* 


৩. নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে: ইসলামে 
নেতৃতৃ উত্তরাধিকার নয়, যেমনটা রাজতন্ত্রে হয়ে থাকে। 
জবরদ্তিমূলকভাবে কারো নেতৃতৃ দখলেরও অবকাশ নেই 
ইসলামে, যেমনটা হয়ে থাকে নবৈরতন্ত্রে। কথিত প্রত্যাদেশ 
দ্বারাও কারও জন্য নেতৃতৃ সাব্যস্ত হবে না, যেমনটা শিয়া 
সম্প্রদায় তাদের তথাকথিত নিষ্পাপ ১২ ইমামের পক্ষে 
দাবি করে থাকে । অন্যদিকে নেতৃতৃ শিক্ষত-ূর্খ সর্বশ্রেণির 
মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতার অভিব্যক্তিও নয়, যেমনটা মনে 
করা হয় পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মতাদর্শে। ইসলামে নেতৃত 
নির্বাচিত হবে জনগণের সম্মতির অভিব্যক্তি হিনেবে 
ভারসাম্যপূর্ণ শুরা-ব্যবস্থার মাধ্যমে । এর পক্ষে দলীল, 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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৪০৫ ৪১৯০ ০৯৮০5 
“তাদের যাবতীয় পদক্ষেপ স্থির হয় পারস্পরিক পরামশেরর 
মাধ্যমে ।* 


নবীজি (সা.) ওফাতের সময় খলীফা হিসেবে কারও নাম 
ঘোষণা করেননি । এটি একথার দলীল যে, তিনি খলীফার 
নির্বাচন সাধারণ মুসলমানের জিম্মায় ছেড়ে গেছেন। হাদীস 
শরীফে এসেছে, উম্মুল মুমিনীন আয়িশী (রাযি.)-কে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, , যা 
540286780014৮/-25 ৮ এর 
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“আমি তো ইচ্ছা করেছিলাম, আমি ঠিক করেছিলাম আবু বকর 


(রাযি) ও তার ছেলের নিকট সংবাদ এবং তকরে 
যাবো যেন লোকদের কিছু বলার অবকাশ না থাকে ক্ত্বা 


যিম্মাদারি ও আমানতের ব্যাপার | এজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে 
এটি চেয়ে নেওয়া জায়েয নেই। যারা শাসনক্ষমতা চেয়ে 
নেয় এবং পদের লোভ করে ইসলাম তাদেরকে নেতৃত্ের 
জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে, 
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আত্ষাকারীদের কোনো আকাঙ্ষা করার অবকাশ না থাকে। 
তারপর আমি বললাম, আল্লাহ (আবু বকর ব্যতীত অন্য কেউ 
খলীফা হোক) তা অপছন্দ করবেন, মুমিনগণ তা প্রতিরোধ 
করবেন ।” 


২. খিলাফতে রাশিদার অভিজ্ঞতা 

শুরুতেই বলে এসেছি যে, কোনো অবকাঠামো বিষয়ে 
ইসলাম সিদ্ধান্ত দেয়নি। পার্থিব ব্যাপারে সর্বাধুনিক 
পরিকাঠামো গ্রহণে ইসলাম উদার, যদি তা ইসলামি নীতি- 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আদর্শের পরিপন্থী না হয়। এমনকি এসব অবকাঠামো 
অমুসলিমদের উদ্ভাবিত হলেও তাতে কোনো বাধা-নিষেধ 
নেই, যদি তাকে ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 


তালিব (রোযি.), যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.) ও 
তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রোযি.) প্রমুখ । প্রথম দু'দল 
বনি সায়িদা-প্রাঙ্গনে এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। 


নেওয়া যায়। উপরে নেতৃত্ব নির্বাচনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোচিত হয়েছে। উপর্যুক্ত ধারণা-নীতির আলোকে একটি 
আধুনিক রূপরেখা তৈরি করবো । তার আগে জেনে নেওয়া 
প্রয়োজন যে, ইসলামের খিলাফত-ইতিহাসের সুবর্ণ সময় 
রাশিদার আমলে মহান খলীফারা কিভাবে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। নিম্ন দুটো পর্যায় ক্রমিক প্রক্রিয়ায় খিলাফতে 
রাশিদা আমলের মহান খলীফারা নির্বাচিত হয়েছিলেন 
যথা- 
১. মনোনয়ন: আরবিতে বলা হয়, [||] | ইখতিয়ারুল 
খলীফা)। অর্থাৎ খলীফা হিসেবে কাউকে বেঁচে নেওয়া, 
তাকে মনোনীত করা বা গ্রহণ করা ইত্যাদি। খিলাফতে 
রাশিদার আমলে এটি দুটো প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছিল 
যথা- 
১. আহলুল হল ওয়াল আকদের মনোনয়ন: আহলুল হল 

ওয়াল আকদ প্রথমে সম্ভাব্য খলীফা হিসেবে একটি 

প্যানেল ঘোষণা করেন। তারপর তীদের মধ্যে থেকে 

একজনকে যাচাই-বাচাই ও র মাধ্যমে একজন 


সেখানে সম্ভাব্য খলীফা হিসেবে সা'দ (রাযি.), আবু 
বকর (রাযি.), ওমর (রাযি.) ও ওবাইদা (রাযি.)-এর 
একটি প্রাথিমক প্যানেল মনোনীত হন। তাদের মধ্যে 
ওমর ও আবু ওবাইদা (রাষি.) আবু বকর (রাি.)-কে 
চ্যালেঞ্জ করতে অস্বীকৃতি জানান। অর্থাৎ বিষয়টি তখন 
সা'দ (রাযি.) ও আবু বকর (রাযি.)- এর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে যায়। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর আবু 
বকর (রাধি)-কে খলীফা মনোনীত হন।৯ 
দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রোযি.) তার 
পরবর্তী খলীফা হিসেবে ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল গঠন 
করে দিয়েছিলেন । এতে ১. ওসমান ইবনে আফ্ফান 
(রাযি.), ২. আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), ৩. 
যুবাইর ইবনুল আউওয়াম, ৪. তালহা ইবনে আবদুল্লাহ, 
৫. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রোযি.) ও ৬. আবদুর 
রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 
অতঃপর ওমর (রাযি.)-এর ওফাতের পর প্যানেলের 
সদস্যবর্গ এক সভায় মিলিত হলে আবদুর রহমান ইবনে 


খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। প্রথম খলীফা আবু 
বকর আস-সিদ্দীক রোযি.) এপ্ররক্রিয়া খলীফা মনোনীত 
হন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর খলীফা 
মনোনয়নে মদীনার আনসারী সাহাবায়ে কেরামের 
একটি গ্রুপ বনি সায়িদা প্রাঙ্গনে জরুরিভাবে মিলিত 
হন। মদীনা শরীফে আনসারী সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন 


আউফ (রাযি.) বললেন, ছয়জনের মধ্যে তিনজন 
নিজেদের মধ্যে এ-পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বেঁচে 
নিন? তখন যুবাইর (রাযি.) আলী (রোযি.)-কে, তালহা 
(রাযি.) ওসমান (রোযি.)-কে এবং সা'দ (োষি.) 
আবদুর রহমান (রাযি.)-কে সমর্থন করেন। আবদুর 
রহমান (রাযি.) নিজেকে এ-পদ থেকে প্রত্যাহার করে 


সংখ্যাগরিষ্ট। তারা খাযরাজ ও আউস নামে দু'গোত্রে 


নেন। এতে প্রার্থিতা আলী (রাযি.) ও ওসমান (রাষি.) 


বিভক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে বনি খাযরাজ খিলাফতের 
প্রার্থী ছিলেন, তীরা তীদের পক্ষ থেকে গোত্রের সরদার 
সাস্দ ইবনে উবাদা (রাধি.)-কে খলীফাপ্রার্থী হিসেবে 
ঘোষণা করেন।১ এ-ব্যাপারে মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম 
অবগত হলে তাদের পক্ষে খুব দ্রুত আবু বকর আস- 
সিদ্দীক (োযি.), ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) ও 
ওবাইদা ইবনুল জাররাহ রোযি.) প্রমুখ বনি সায়িদা- 
প্রানে গিয়ে সমবেত হন। অন্যদিকে আলী ইবনে 
আবু তালিব (রাযি.), যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাষি.) 
ও তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) প্রমুখ ফাতিমা 
বিনতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাড়িতে মিলিত হন।৮ 
বস্তুত নবীজির ওফাতের পর খিলাফতের প্রার্থিতা নিয়ে 
মুসলমানদের মধ্যে স্পষ্টত তিনটি দলের আত্মপ্রকাশ 
ঘটেছিল। ১. সা*দ ইবনে উবাদা (রাযি.)-কেন্দ্র করে 
আনসারী সাহাবায়ে কেরামের বনি খাযরাজ। ২. আবু 


দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আবদুর 
রহমান ইবনে আওফ (োযি.) জনমত যাচাইপূর্বক 
ওসমান (রাযি.)-কে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন।১? 

ইসলামে পদপ্রার্থিতা জায়েয নেই । তবে এ-নিষেধাজ্ঞা 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপারে । উম্মাহর কল্যাণ বিচার ও 
বিবেচনাবোধ থেকে নেতৃত্বের জন্য কোনো যোগ্য ও 
উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাবনার অবকাশ ইসলামে 
আছে। বনি সায়িদা-প্রাঙ্গনে বনি খাযরাজ কর্তৃক সা'দ 
ইবনে উবাদা (রাযি.)-কে খলীফার পদপ্রার্থী ঘোষণা 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা গোত্র 
কিংবা দল নিজেদের পক্ষ থেকে যথাপোযুক্ত কোনো 
ব্যক্তিকে নেতৃতের জন্য প্রার্থী ঘোষণা এবং তার পক্ষে 
আহলুল হল ওয়াল আকদের কাছে আবেদনও করতে 
পারবে । আহলুল হল ওয়াল আকদের কাজ হবে, ১. 
নেতৃত্বের জন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে করা আবেদনপত্র 


বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.), ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.), ওবাইদা ইবনুল জাররাহ (রোযি.) ও অন্যান্য 


সংগ্রহ, ২. যাচাই-বাচাইপূর্বক যথাপোযুক্ত ব্যক্তিদের 
নিয়ে প্যানেল গঠন ও ৩. প্যানেলে মনোনীতদের 


আনসারী সাহাবায়ে কেরাম। ৩. আলী ইবনে আবু 
মার্চ"১৮ 


তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ । 
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ধ।রম।- 
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মার্চ১৮ 


সা'দ ইবনে উবাদা রেহ.) এবং মুহাজির ও অবশিষ্ট 
আনসারদের পক্ষে আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাষি.), 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), ওবাইদা ইবনুল জাররাহ 


বা এঁক্যমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত হলে তীর 
ব্যাপারে গণভোট পরিচালনা করাও নির্বাচন কশিনের 
কাজ। পক্ষান্তরে আহ্লুল হল ওয়াল আকদের জন্য 
রাষ্ট্রীয়ভাবে সংবিধিবদ্ধ অনেক কাজের মধ্যে নির্বাচন 


(রাষি.) খিলাফতের প্রার্থী ছিলেন একথা বিবেচনা করা 
যায়। ফলে সম্ভাব্য খলীফা হিসেবে সানদ (রাযি.), আবু 
বকর (রোযি.), ওমর (রাযি.) ও ওবাইদা (রাযি.)-এর 
সমন্বয়ে একটি প্রাথিমক প্যানেল গঠিত হয়। তাদের 


সংক্রান্ত তার কাজ রয়েছে খুবই সামান্য । তাও শুধু 
রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে; ১. আবেদনপত্র গ্রহণ, ২. প্যানেল 
মনোনয়ন ও ৩. তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ পর্যন্ত। 

বর্তমান খলীফা কর্তৃক মনোনয়ন: এটিকে অসিয়তও 


মধ্যে ওমর ও আবু ওবাইদা (রাযি.) আবু বকর 
(রোযি.)-কে চ্যালেঞ্জ করতে অস্বীকৃতি জানান । ফলে 
প্রার্থিতা সা'দ (রোযি.) ও আবু বকর (রাযি.)-এর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হয় এবং প্যানেলে মনোনীতদের তালিকাটি 
আরও সংক্ষিপ্ত হয়। 


বলা হয়। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) তীর পূর্ববর্তী 
খলীফা আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.)-এর অসিয়তের 
মাধ্যমে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন। আবু বকর 
(রাযি.) যখন বুঝতে পারলেন যে, তার অসুস্থতা তাকে 
ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে, ঠিক সে-সময়ে 


দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি. তার 
পরবর্তী খলীফা হিসেবে ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল গঠন 
করে দিয়েছিলেন। প্যানেল-গঠনের পূর্বে এখানেও 


মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য ও রোমান পরাশক্তিগুলোর 
সাথে যুদ্ধ করছিল। তখন তিনি তার মৃত্যুর পর খলীফা 
কে হবেন এ-ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে আলোচনা 


কারো কারো পক্ষে ওমর (রোযি.)-এর কাছে প্রস্তাবনা 
এসেছিল । খোদ ওমর (রাযি.)ও দু'জন ব্যক্তিকে নিজের 
উত্তরসূরি মনোনীত করে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন; আবু 


করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি প্রায় ৩ 
মাসব্যাপী মুসলিমদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে 
যখন তিনি অধিকাংশ মুসলিমের মনোভাব যাছাই করেন 


ওবাইদা ইবনুল জার্রাহ (রাষি.) ও মাওলায়ে আবু 


এ 


রপর তার উত্তরসূরি হিসেবে তিনি ওমর (রাযি.)-এর 


খুযাইফা সালিম (রাযি.), কিন্তু তারা তখন জীবিত 
ছিলেন না। ওমর (রাযি.)-এর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে 


নাম ঘোষণা করেন ।১২ 


২. বৈধতা ও সংঘটন: মনোনয়নেই খিলাফত-নেতৃতৃ চূড়ান্ত 


ওমর (রাযি.)-কে খলীফা মনোনীত করে যাওয়ার প্রস্তাব 
এসেছিল। কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ।৯১ ৬ 


রূপ লাভ করে না। এর বৈধতা ও এটি সংঘটিত হওয়ার 
ব্যাপার রয়েছে। খিলাফতের নেতৃতৃ লাভে মনোনয়ন জরুরি 


সদস্যের প্যানেলের তিনজন অন্য তিনজনকে সমর্থন 


নয় 


কারণ তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাযি.)-এর পর চতুর্থ 


করে নিজেদেরকে প্রার্থিতা থেকে প্রত্যাহার করেন নেন, 


খলীফা 


ইসেবে আলী (রাি.) সেভাবে মনোনয়ন লাভ 


অবশিষ্ট তিনজনের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ 


করেননি, আহলুল হল 


ওয়াল আকদের প্রাতিষ্ঠানিক 


(রাযি.)ও পদপ্রার্থতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। 
ফলে প্রার্থিতা ওসমান (োযি.) ও আলী (রাযি.)-এর 


মনোনয়ন কিংবা পূর্ববর্তী 


খলীফার অসিয়ত দুটোর একটাও 


তার 


বেলায় হয়নি। অতএব খিলাফতের নেতৃত্বের জন্য 


মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় এবং প্যানেলে মনোনীতদের 
তালিকাটি আরও সংক্ষেপিত হয়। 


মনোনয়নপ্রাপ্তির ব্যাপারটি জরুরি নয়। বরং এর বৈধতা 
এবং এটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে নিম্নে দুটো পর্যায় অবশ্যই 


প্রচলিত নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানের সাথে 
আহলুল হল ওয়াল আকদের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে 
পারেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এটি তারও বহু উর্ধে, 
উচ্চপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত নির্বাচন কমিশন একটি 

ধানিক প্রতিষ্ঠান বটে, প্রক্ষান্তরে আহলুল হল 
ওয়াল আকদ হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম স্তস্ভ। 
প্রচলিত নির্বাচন কমিশন একটি আমলা-প্রতিষ্ঠান, 
অন্যদিকে আহনুল হল ওয়াল আকদ হবে রাষ্ট্রের 
অভিভাবক | আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশনের 
অবকাশ আছে। ওয়ার্ড, ইউপি, পৌরসভা, সিটি 
কর্পোরেশন ও পার্লামেন্ট (মজলিসে শুরা) নির্বাচনগুলো 
এ-কমিশন পরিচালনা করবে । এমনকি রাষ্ট্রপতিপদে 
সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে কোনো প্রার্থীর ব্যাপারে 
মজলিসে শুরা একমত হতে না পারলে সাধারণ নির্বাচন 


অতিক্রম করতে হবে: 


১. 


শুরা: এটি খলীফা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ এবং 
খিলাফতের বৈধতার জন্য শুরা অপরিহার্য । খলীফা 
মনোয়ন আহলুল হল ওয়াল আকদের প্যানেল ঘোষণা 
কিংবা বর্তমান খলীফার অসিয়ত যেভাবে হোক 
সর্বাবস্থায় আহলুশ শুরা (শুরা কাউন্সিল বা মজলিসে 
শুরা)-এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে হতে হবে । হাদীস শরীফে 
এসেছে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রোষি.) বলেন, 
(59১১5৩5১183 
"খিলাফতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরামশর্ভিতিক হতে হবে (5 
এখানে কিছু অস্পষ্টতা তৈরি করতে পারে যে, “আহলুল 
হল ওয়াল আকদ' ও মজলিসে শুরা আলাদা? হ্যা, 
কিছুটা আলাদা। এটি ঠিক যে, নবীজির ইন্তিকালের 
খলীফা নির্বচানের উদ্দেশ্যে বনি সায়িদার প্রাঙ্গনে 
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অনুষ্ঠিত সম্মেলনকে ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে 
আহলুল হল ওয়াল আকদের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে 
এটি একই সঙ্গে মসলিসে শুরা হিসেবেও বিবেচ্য হবে। 
অন্যদিকে ওমর ইবনুল খাত্তাব রোযি.) তার পরবর্তী 
খলীফা মনোনয়নে ৬ সদস্য বিশিষ্ট যে-প্যানেল গঠন 
করে দিয়েছিলেন সেটি একই সঙ্গে আহলুল হল ওয়াল 
আকদের মর্যাদা রাখে এবং এ-ছয় সদস্যসহ আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাযি.)-কে সদস্য করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 
আরও একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন । আর এ ৭ 
সদস্য বিশিষ্ট কমিটিটি ছিল মজলিসে শুরা । কমিটির 
সদস্য হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর 
ব্যাপারে ওমর (রাযি.) বলেছিলেন, 

৩ চি 25 ০3 ০৯৪ 2413 ক 
“আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তোমাদের সাথে ধাঁকবে। কিন্ত সে 
খিলাফত লাভ করতে পারবে না ।”* 
এটি ছিল মজলিসে শুরা । আহলুল হল ওয়াল আকদ ও 
মজলিসে শুরার কাজের মধ্যেও স্পষ্ট তফাৎ আছে। 
আহলুল হল ওয়াল আকদের কাজ হচ্ছে, আবেদনপত্র 
গ্রহণ, প্যানেল গঠন ও তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ। এর 
পরের কাজটি মজলিসে শুরার ৷ সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে 
যেকোনো একজনকে বেচে নেবে মজলিসে শুরা 
কর্তৃকপক্ষ। কারো পক্ষে মসজিসে শুরা একমত হতে 
না-পারলে বা নিয়ম-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
সমর্থন না পেলে তা হলে খলীফা মনোনয়নের বিষয়টি 
সরাসরি জনগণের ওপর ন্যাস্ত হবে। বনি সায়িদার 
প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত শুরার অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত তালিকায় 
খিলাফতের প্রার্থী আবু বকর (রাযি.) ও সা'দ (রাযি.)- 
এর মধ্যে মজলিসে শুরা শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রাযি.)- 
এর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন এবং সেটি সম্ভব 
হয়েছিল আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ও যৌক্তিক 
কারণবশত সা'দ (রাযি.) নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের 
মাধ্যমে। ফলে আবু বকর (রোঘি.) খিলাফতের 
মনোনয়ন লাভ করেন। 
পক্ষান্তরে ওমর (রাযি.)-কর্তৃক গঠিত প্যানেল থেকে 
ওসমান (রাযি.) ও আলী (রাযি.) এ-দু'জনকে নিয়ে 
খিলাফতের প্রার্থী হিসেবে যে-সংক্তিপ্ত তালিকা হয়েছিল 
তা থেকে কারো ব্যাপারে মজলিসে শুরা চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে 
পৌছাতে পারেননি । কারণ দু'জনের উভয়ই খিলাফতের 
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিষয়ে নিরবতা পালন করছিলেন। 
ফলে মজলিসে শুরা ব্যাপারটি জনগণের মতামতের 
ওপর ছেড়ে দেন। মজলিসে শুরার সভাপতি হিসেবে 
আবদুর রহমান ইবনে আউফ (োযি.) এ-দু'জনের মধ্যে 
কাকে জনগণ খলীফা নির্বাচিত করতে চায় সে-বিষয়ে 
জনমত যাচাইয়ে বেরিয়ে পড়লেন । তিনি মদীনার নারী- 
পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন এবং জনগণের মতামত 


সংগ্রহে তিনি দিন-রাত কাজ করেন। আল-মুসওয়ার 
ইবনে মাখরামার বরাত দিয়ে সহীহ আল-বুখারীর নিম্ন 
হাদীস থেকে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়, 
৩ কও জি এ ৩১5 এর ১৯০15 ৪51 
০ ৮5 লিড 5 4 26910 4৩ কে 
64155 ..-) 6501 ০০০) ও ভহল। 25595-4৬ 
4894 ৬১৩) এপ 

“রাতের কিছু সময় অতিবাহির্ত হওয়ার পর আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ আমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছিল যে পর্যন্ত 
না আমি জেগে উঠলাম। তিনি বললেন, “আমি দেখতে 
পাচ্ছি তুমি , কিন্ত আল্লাহর কসম! গত. তিন রাত 
আমি খুব কমই ঘুমের আনন্দ উপভোগ করেছি ॥”* 
খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.) 
তার উত্তরসূরি হিসেবে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-কে 
অসিয়তের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন। তবে এই 
মনোনয়নের পূর্বে তিনি আহলুল হল ওয়াল আকদ এবং 
মজলিসে শুরার জন্য পদমর্যাদাবান বিশিষ্ট সাহাবায়ে 
কেরামের যাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রাযি.) ও ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাযি.) প্রমুখ 
ছিলেন তাদের মতামত নিয়েছিলেন এবং পরামর্শ গ্রহণ 
করে তারই ভিত্তিতে ওমর (োযি.)-এর মনোনয়ন 
ঘোষণা করেছিলেন।৯* আহলুল হল ওয়াল আকদ ও 
মজলিসে শুরার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তখনও গড়ে না 
ওঠলেও তার নৈতিক প্রতিফলন ছিল । নতুবা শুধু তার 
ব্যক্তিগত অসিয়তের মাধ্যমেই এ-মনোনয়ন চুড়ান্ত লাভ 
করতো না। এ-প্রসঙ্গে কামী আবু ইয়া*লা ইবনুল ফার্রা 
বলেন, 

391055284৮4 8145)548 


“পৃরর্বতী খলীফার মৃত্যুর পরই তীর মনোনীত ব্যক্তির 
খিলাফত আহ্লুহল হল ওয়াল আকদ ও মজলিসে শুরার 
অনুমোদনক্রমে সংঘটিত হবে ।+১? 

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া আরও স্পষ্ট 
করে বলেন, 


১50545821৫5 
24715 280785348 0 9 964১9 

51৮57 
“অনুরপভাবে আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.) ওমর ইবনুল 


খাভাব (রাযি.)-কে পরবর্তী যত করে 
তিনি খলীফা হিসেবে _চুড়ান্তরপে নির্বাচিত হন 


গেলেও তি 
জনগণের বায়আত ও আনুগত্য স্বীকারের পর । যদি জনগণ 
আবু বকর (রাযি.)-এর আসিয়ত মেনে না নিতেন এবং তার 
হাতে বায়আত এহণ না করতেন তবে ওমর (রাষি.) খলীফা 
হিসেবে চূড়ান্তরপে নির্বাচিত বলে পরিগণিত হতেন না ।” 

খিলাফতের নেতৃতের জন্য মনোনয়ন জরুরি নয়। তবে 


এর বৈধতার জন্য মজলিসে শুরার অনুমোদন এবং এটি 
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সংঘটিত হওয়ার জন্য জনগণের আনুগত্যের বায়আত 
অপরিহার্য । মজসিলে শুরার অনুমোদনই প্রথমত না 
থাকলে তা হলে ব্যাপারটি জনগণের বায়আতের পর্যায়ে 
গড়াবে না। এ-প্রসঙ্গে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) এক 
ভাষণে বলেছেন, 

(১2 3 $৫৫ 25 ওষ। 
“যে-ব্যক্তি র সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে 
কোনো ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে তার অনুসরণ 


করা যাবে,না এবং তার অনুসারীদেরও অনুসরণ করা 
যাবে না।” 


[া|াা]াযা]াঘাবলা হয়। শব্দটি আরবি [](আকদ) 
থেকে। এটি একটি চুক্তি, যার একটি পক্ষ হচ্ছে 
খলীফা, চুক্তির অপর পক্ষ হচ্ছে জনগণ | এটি কুরআন- 
সুন্নাহের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা, ন্যায়ের শাসন, 
ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে 
আনুগত্যের বাধ্যবাধকতার চুক্তি। খলীফার পক্ষ থেকে 
এটি জবাদেহিতার এবং জনগণের পক্ষ থেকে এটি 
আনুগত্যের শপথ । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 


24 :১৮৫৮৫ 


0810০88-2528520549 4559, 05%010% ৩৪০৫ 
০০৯ ৯১০2৮ 9০ 
“মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে 


তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাযি.)-এর শাহাদতের পর 
লোকজন আলী (রাি.)-এর প্রতি আনুগত্যের বায়আত 
পেশ করলে তিনি মজলিসে শুরার অনুমোদনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেন, 


বে ৭5 ১ ৬০৮ ০255 0, এ ০) 
2,০৫৮ ৮৩ পর 2৫214 
৮55 ০3 45340985859৬55 08৯৬৮ 
2515 726 কি 4০153. 
“খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারটি তোমাদের ইখতিয়ারে নেই । 
এটি আহলে শুরা ও আহলে বদরের কাজ। আহলে শুরা ও 
আহলে বদর ধাদেরকে পছন্দ করেন তিনিই খলীফা হবেন । 
অতএব আমরা একর্রিত হয়ে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করবো । 
এ-বলে, তিনি তাদের বায়আত এহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করেন ।”* 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রচলিত পার্লামেন্ট 


ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে 
তাদেরকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, জামরা শুনলাম 
ও আদেশ মান্য করলাম । তারাই সফলকাম ।”* 


কুরআন-সুন্নাহের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা, ন্যায়ের 
শাসন, ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে আনুগত্যের 
যে-চুক্তি এটি প্রকৃতপক্ষে মহান রাব্বুল আলামীনের 
সঙ্গে হয়ে থাকে। কারণ এখনে শাসক আল্লাহ 
তাআলারই খলীফা বা তার প্রতিনিধি নর আল্লাহ 
তাআলার রজ্জু*ত পৃথিবীতে তারই ছায়া।২ অতএব 
এর প্রধান পক্ষ হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীন ও অপর 
ক নর চা টা 


পর্পর্রে গর্ত 


৫ 


রে 
908৪ 


29 পু পাও) ঠেগবপা পাতা | 


15855248587 


ব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রের মজলিসে শুরার মধ্যে অনেক 
রয়েছে। ভোটের সংখ্যাধিকের ভিত্তিতে 

প্রচলিত পার্লামেন্ট-ব্যবস্থায় স্বল্পশিক্ষিত, মূর্খ, 
দুর্নীতিপরায়ণ, চরিত্রহীন ও দাগি অপরাধীরাও নির্বাচিত 
হয় আসতে পারে, কিন্ত সেই সুযোগ মজলিসে শুরায় 
থাকবে না। আইন-প্রয়ণয়নকারী রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ 
হিসেবে এর সদস্যবর্গকে অবশ্যই ইসলামি জ্ঞানে 
শিক্ষিত, চরিত্রবান, তাকাওয়াবান ও আমানতদার হতে 
হবে। এ-ধরনের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গ ভোটের 
সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলে সেই নির্বাচনে 
ইসলামের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। ইসলামি রাষ্ট্রের 
মজলিসে শুরা দু'কক্ষবিশিষ্ট হবে, ১. উচ্চকক্ষ ও ২. 
নিম্নকক্ষ। নিয়কক্ষ পার্লামেন্টের সদস্যবর্গ জনগণের 
সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আহনুল হল ওয়াল 
আকদ (রাক্ত্রীয় অভিভাবক পরিষদ বা সুপ্রিম কমান্ড 
কাউন্সিল) ও রাষ্ট্রীয় শরীয়া কাউন্সিলের সকল সদস্য 
পদাধিকার বলে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের সদস্য হবেন। 
. বায়আতঃ এটি খলীফা নির্বাচনের তৃতীয় ধাপ এবং 
খিলাফতের সংঘটিত হওয়ার জন্য বায়আত একটি 
অপরিহার্য বিষয়। সংঘটিত হওয়া, আরবিতে এটিকে 


“আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা তো 
আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে । আল্লাহর হাত 
তাদের হাতের ওপর রয়েছে । অতএব যে শপথ ভগ 
করে অতিঅবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে 
এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার প্র করে আল্লাহ 
সতৃরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন ২৫ 

চুক্তির প্রধানপক্ষ যেহেতু প্রকৃতপক্ষে মহান রাব্বুল 
আলামীন সেহেতু রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক 
হবেন আল্লাহ তাআলাই। রাষ্ট্রপ্রধানও নন, দেশের 
জনগণও নয়। তবে রাষ্ট্রপতি যেহেতু মহান আল্লাহর 
খলীফা এবং তার প্রতিনিধ সেহেতু তিনিই হবেন রাষ্ট্রে 
প্রধান নির্বাহী । তবে তিনি এখানে মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ক্ষমতার আমানদার মাত্র» তিনি দায়িতৃশীল২+, 
তাকে জনগণের কাছে জবাবদেহি করতে হবে তার 
কাজের জন্য। অতএব ইসলামি রাষ্ট্র হবে রাষ্ট্রপতি 
শাসিত একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এখানেই পার্থক্য 
ইসলামি রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে; যেখানে সার্বভৌম 
ক্ষমতার মালিক রাজা এবং পারিবারিকভাবে তার 
বংশের উত্তরসূরিগণ ৷ এখানেই পার্থক্য ইসলামি রাষ্ট্র ও 
তথাকথিত যাজকতন্ত্র ও কথিত নিষ্পাপ ইমামতন্ত্রের 
মাঝে; যেখানে খোদার এশী বাণীর দোহাই দিয়ে এবং 
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ধর্মের নামে যথাক্রমে খিস্টবাদে চার্চের পাদরিরা এবং 
শিয়াবাদে ইমামরা সার্বভোম ক্ষমতার অধিকার দাবি 
করে। 

এখানেই মূল পার্থক্য একটি আদর্শ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ও 
পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে, যেখানে জনগণই সকল ক্ষমতা 
উত্স বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়। ইসলামি রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় খলীফাকে নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্ত 


নির্বাচন এবং বায়আতের নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 
যে, এই ভোটাভুটি শুধু ব্যালেট পেপারে একটি সিল 
মারার নাম নয়। এটি দেশের রাষ্ট্রপতি ও এর একজন 
নাগরিকের মধ্যে আনুগত্যের শপথপত্রে সাক্ষর হিসেবে 
বিবেচিত হবে। চুক্তিপত্র পালনে দেশের রাষ্ট্রপতি 
দায়বদ্ধ থাকবেন আর জনগণ থাকবেন বাধ্য । কোনো 
পক্ষ থেকে যতদিন এ-চুক্তি লঙ্ঘন করা না হবে ততদিন 


সার্বভৌমতৃ দেয়নি। জনগণকে সার্বভৌমতৃ দেয়নি, 
ক্ষমতায় তার অংশদারিতের সুযোগ দিয়েছে এবং 
সম্মানজনক মর্যাদা দিয়েছে। এজন্য এটি যেমন 
রাষ্ট্রপতি শাসিত হবে, তেমনি এটি একটি প্রজাতান্ত্রিক 
দেশ হিসেবেও গণ্য হবে। ক্ষমতা-বন্টনের এ- 
ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ । এটি একটি চুক্তির 
মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হবে। আর সেই চুক্তিরই নাম হচ্ছে 
বায়আত। 
বায়আতের আনুষ্ঠানিকতা দু'ভাবে হতে পারে । যথা- 
১. অলিখিত; হাতে হাত মিলিয়ে, ২. লিখিতভাবে । 
লিখিত বায়আতের এও একটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হতে 
পারে যে, একটি লিখিত বায়আতনামা মুদ্রণ করে 
রাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে জনগণ সেটিতে সই- 
সাক্ষর দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় 
পৌছে দেবেন বা জমা দেবেন। আর এর মাধ্যমেই 
নির্ধারিত হবে আহলুল হল ওয়াল আকদ বা পূর্ববর্তী 
রাষ্ট্রপতি কর্তক মনোনীত ও মজলিসের শুরায় 
অনুমোদিত প্রার্থীকে বা প্রার্থীবৃন্দের মধ্যে কাকে জনগণ 
মেনে নিচ্ছেন? এটি আরও সহজ করা যায় ব্যালেট- 
পদ্ধতি অনুসরণ করলে । আরও সহজ করে বললে 
নির্বাচনের মাধ্যমেও বায়আতের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন 
করা যেতে পারে । ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে 
দু'ধরনের নির্বাচন হতে পারে, 

১. আহনুল হল ওয়াল আকদের সংক্ষিপ্ত তালিকা 
থেকে যদি কারও ব্যাপারে মজলিসে শুরা এক্যমতে 
পৌছান তাহলে যে-নির্বাচন হবে সেটি হবে 
গণভোট । হ্যা/না ভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি 
যাচাই করার জন্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । 

২. যদি মজলিসে শুরা এক্যমতে না পৌছাতে পারেন 
তাহলে প্রার্থী বা প্রার্থীদের মধ্য থেকে যে-কাউকে 
বেঁচে নেওয়ার জন্য যে-নির্বাচন হবে সেটি হবে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । 

এ-উভয় ধরনের নির্বাচনে যিনিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে 

নির্বাচিত হবেন ওই ভোট তার পক্ষে একই সঙ্গে 

বায়আত হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। আর এভাবেই 
একটি ইসলামি রাষ্ট্রে তার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন 
রাষ্ট্রপতি চুড়ান্ত অনুমোদন লাভ করবেন এবং তার 
নেতৃত সংঘটিত হবে। প্রচলিত ভোটাভুটি, গণতান্ত্রিক 


অপর পক্ষ থেকে চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ 
নেই। রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন কুরআন-সুন্নাহ-অনুযায়ী 
শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং ইনসাফ-আদল ও 
মানবাধিকার বজায় রাখবেন ততদিন তার আনুগত্য 
আবশ্যক। হাদীস শরীফে এসেছে, 
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“আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধি) থেকে বাতি, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
বা টি কর্তব্য হচ্ছে, নেতৃড়ের নিদের্শি শোনা 
এবং তা মান্য করা, চাই সে-নিদের্শ তার পসন্দ হোক বা 
অপসন্দ হোক। যতক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানির নিদের্শ 
দেয়া হয়। যদি আল্লাহর অবাধ্যতার নিদেরশ দেওয়া হয় তবে 
তার কথা শুনতেও নেই এবং মানতেও নেই ।”২৮ 


অতএব রাষ্ট্রপতি চুড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত 
হলেও তার মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা আইন-অনুযায়ী 
অপসারণ ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে বরখাস্ত করার কোনো 
সুযোগ জনগণের নেই এবং রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালও 
সুনির্দিষ্ট নয়। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্দিষ্ট 
মেয়াদান্তে যে-নির্বাচন এটা গণবিলাসিতা ছাড়া কিছুই 
নয়, এসব নির্বাচনে নেতৃতে যে-পালাবদল হয় তাও 
গণআকাজ্কার প্রতিফল নয়, এসব ভোটাভুটির মাধ্যমে 
ক্ষমতাকেন্দ্রিক যে-পরিবর্তন আসে তাতে গুণগত 
কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। এখানে জনগণ 
পুরোপুরি বোকামির ভেড়াজালে আবদ্ধ থাকে, অন্যদিকে 
একদল দখলদার, কায়েমি স্বার্থবাজ ও সন্ত্রাসনির্ভর 
গোষ্ঠী যেনতেনভাবে নির্বাচিত হয়ে যায়। ইসলাম এ- 
ধরনের নির্বাচনী অপচয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী । 

বস্তুত দেশের প্রকৃত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও 
ধারাবাহিক অগ্থগতির জন্য পাচ-দশ বছরের নির্ধারিত 
মেয়াদকাল কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। এ-ধরনের নির্দিষ্ট 
মেয়াদকালে সরকার গঠনের জন্য দলবাজি, লাঠিয়াল 
তৈরি ও ভোট কেনার জন্য যে-পরিমাণ অর্থের সংস্থান 
ও সময় ব্যয় করে পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া হয় সরকার 
গঠনের দুয়েক বছর তো দলীয় সেই ঘাটতি পুরণেই 
সরকারকে ব্যস্ত থাকতে হয়, অন্যদিকে পরবর্তী 
নির্বাচের জন্য পরবর্তী বছরগুলোতে পুনরায় পুরোদমে 


্ লট আত্তন্তহীদ ৩০ 
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প্রস্ততি নিতে হয়। তাহলে এ-ধরনের মেয়াদকেন্দিক 


প্রতিনিধি দল থাকবে যেটি রাষ্ট্রপতি পরামর্শ দিয়ে 


সরকার-ব্যবস্থায় দেশের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? এসব 


থাকবেন। সেটি হবে মজলিসে শুরা বা পার্লামেন্টের 


মূলত বিপুল অপচয়, বিশাল অপব্যয় এবং প্রচুর 
দুর্নীতির কারণে দেশের উন্নয়নই ব্যহত হয়ে থাকে । 
শরীয়তে বিধিবদ্ধ অপসারণের কারণ যেমন ইসলাম 


নিম্নকক্ষ। সদস্যবর্গ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সরাসরি 
জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। জনগণ যেহেতু 
সার্বভোম ক্ষমতার উৎস নন, সেহেতু পার্লামেন্টের 


থেকে বেরিয়ে যাওয়া, অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাওয়া, ফাসিক 
হয়ে যাওয়া, দায়িতু পালনে অক্ষম হয়ে যান কিংবা 


নিয়কক্ষও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত 
না হলেও এর দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্য সদস্য 


বায়আতের চুক্তি লঙ্ঘন করেন ইত্যাদি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি 
অভিযুক্ত হবেন এবং এসব অভিযোগে প্রমাণিত হওয়া 


শরীয়তে বিধিবদ্ধ অপসারনের সুনির্দিষ্ট কারণে 
রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করে জনগণের পক্ষ থেকে তার 


সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট বা আহলুল হল ওয়াল আকদের 


সঙ্গে জনগণের বায়আত বাতিলের ঘোষণা দিতে 


অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে তার 


পারবেন আর এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি অপসারিত 


দায়িতি থেকে অবসর, অব্যহতি, অপসারণ কিংবা 
রবখাস্ত করা হবে। এক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্ট বা আহলুল 
হল ওয়াল আকদদের সদস্যবর্গকে আত্মীয়করণ বা 
নিজের অনুসারীদের আধিপত্য সৃষ্টি করে কিংবা অন্য 
কোনো উপায়ে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে এ- 
অভিসংশন টেকিয়ে রাখার একটা আশঙ্কা থেকে যায়! 
আর এভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান স্বৈরচারী, একনায়ক ও 
জোর-জুলমবাজরূপে আর্বিভূত হলে জনগণের উপায় 
কী হবে? 

এখানে জনগণ যেহেতু একটি পক্ষ, রাষ্ট্রপতির সাথে 
তাদেরই চুক্তি। কাজেই জনগণের পক্ষে তাদের একটি 


ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের দায়ীদের টি আব্ষণ 


সাত জমায় বর ও নদী জন! 

স্* দ্বীনি মেহনত ও মসজিদ মাদরাসার খেদমত এর পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা 
তথা খেদমতে খালক এর রিয়াজত দ্বারা বান্দার নেক দো'আ ও আন্মাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন। 

» আমানতদারীর সাথে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান একটি মহৎ এবাদত। 
থে সাথে রয়েছে হালালভাবে রিযিকে অনেক বরকত ও অর্থনৈতিক 
সকাল-বিকাল বা সন্ধায় ২ ঘন্টা করে চেম্বারে বসে 
র মাধ্যমে মাসে ৪০-৫০ হাজার টাকা কামাই করতে 


যারা ইউনানী হারবাল চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রাকটিক্যাল চিকিৎসা জ্ঞান 
অর্জন করে ডাঃ হাকাম মাওলানা নুরুন্নাহ নুরানা শর প্রতিষ্ঠিত খালেছ 

ওউঁষধালয়-ঢাকা এর আদলে মানব সেবার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে 

চান, একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন । 

» এল এম এ এফ, ইউনানী ও হারবাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা জ্ঞান ও 

সার্টিফিকেট- এর ব্যবস্থা করা হয়। 

প্রতি উপজেলা/থানা থেকে মাত্র একজন করে আবেদন করতে পারবেন । 


যোগাযোগ ?খানেই ওধানা-ঢাঝা। ডা হাকীম মাওলানা ূরহদূরনী 
৮২/১-ডি উতর যাত্রী, ঢাকা।.. ধীর 
মোবাইল ০১৭১২৫০১৬১২ বাজাদশ রাত নানী ভাগ রান 


হবেন। 


লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫, হাদীস: 
৮৯৩, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
ই 
ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৬৪, হাদীস: 
৭১৪৯ 

+ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৩৮ 


চের্ম-এলার্জি ও গোপন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 
€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি €ট পুরুষ-মহিলাদের 
জটিল গোপন রোগ € বহু বছরের পুরাতন আমাশয় ও 
হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর ব্যাথা €উ অপারেশন 
ছাড়া নাকের পলিপাস, পাইলস্‌ এবং কিডনী ও পিত্পাথর 
অপসারন। এই ৬টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ, বিশেষ 
করে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ অক্ষমতায় 
স্ত্রীর নিকট লঙ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির কারণে সর্বদা ব্রেণে 
মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে সঠিকভাবে কোন কাজে, 
লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে না এবং নামাজে খুশু খুযুও 
থাকে না। স্বল্প খরচে বহু জায়গায় বারবার চিকিৎসার নামে 
অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি যাদের অনীহা ও অনাস্থা 
চলে এসেছে। একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন| ১৮ বছরের 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ১০০% আমানতদারীর সাথে সু-পরামর্শ 
ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ইনশীআল্লাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 


চিকিৎসা ও সু-পরামর্শ দিচ্ছেন - 


নী মেডিক্যাল এসোসিয়ে 


ছে (ঢাকী)/বি ইউএমএ(ঢাকা) সদসাঃ বাংলাদেশ ইউনা 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ টাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। 
দাওরায়ে হাদীস (মাষ্টার্স) ঃ দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 


সাবেক পেশ ইমাম ও খতিব £ মোহাম্মদবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কদমতলী, ঢাক 
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড । 

তা মুহ্তামিম $ মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা(মহিলা মাদ্রাসা) 
রতিাতা পরিচালক £ খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফ্স বাংলাদেশ। 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৬৪, হাদীস: 
৭১৪৯, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাখিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত 

৬ আবদুর রহমান কিলানী, খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস 
সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ 
খ্রি.), খ. ৪৩ 

৭ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. 
১৩২, হাদীস: ২৪৬২ ও খ. ৮, পৃ. ১৬৮-১৬৯, হাদীস: ৬৮৩০; খে) 
আবদুর রহমান কিলানী, ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস 

সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০২ 

খ্রি.), খ. ৪৩-৪৮ 

৮ কে) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল- 

বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. হ ১৯৫৯ 

খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১৫০; খে) ইবনে কসীর, আস-সীরাতুনাওয়াবিয়া, 

দারুল মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান 

(১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৬ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৪৮৮; গে) আবদুর রহমান 

কিলানী, খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, 

পাকিস্তান সেপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৪৩-৪৮ 

৯ (ক) ইবনে কসীর, আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া, দারুল মা"রিফা লিত- 

তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. - ১৯৭৬ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ৪৮৮-৪৯১; (খ) আবদুর রহমান কিলানী, খিলাফত ওয়া 
জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম সংস্করণ: 
১৪২৩ হি. ল ২০০২ খি.), খ. ৪৮৫০ 

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. 
১৫-১৮, হাদীস: ৩৭০০; €খ) আবদুর রহমান কিলানী, খিলাফত 
ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম 

1 _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৬৩-৬৫ 
(ক) রীর আত-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল লু 
তারীখুত তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. - 
১৯৬৭ খি.), খ. ৪, পৃ. ২২৭-২২৮; খে) আবদুর রহমান কিলানী, 
খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান 
(সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৬১৬২ 

* আতা ইবনে খলীল আর-রাশতা, আজহিযাতু দাওলাতিল খিলাফা 
ফিল হুকমি ওয়াল ইদারা, দারুল উম্মাহ, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খি.), পৃ. ২৭ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ 
হি. _ ১৯৮৯ খরি.), খ. ৭, পৃ. ৪৩১, হাদীস: ২৭০৪২ 

»৪ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৭, হাদীস: 
৩৭০০ 

** (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৭৮, 
হাদীস: ৭২০৭; (খ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ২৫৩, হাদীস: 
১৬৫৬৩; ঘে) আতা ইবনে খলীল আর-রাশতা, 
দাওলাতিল খিলাফা ফিল হকমি ওয়াল ইদারা, দারুল উম্মাহ, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খ্রি.), পৃ. 


২৮ 

»৬ (কে) ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল স্‌ 
তারীখুত তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. 3 
১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২২৮-২৩০; (খ) আবদুর রহমান কিলানী, 
খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান 
(সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৫৭-৬০ 


মার্ট১৮ 


» আবু ইয়া*লা ইবনুল ফার্রা, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 
- ২০০০ খরি.), পৃ. ৩৬ 

»” ইবনে তায়মিয়া, মিনহাজুস সুনাহ ফি নুকযি কালামিশ শীআ আল- 
সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. _ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
৫৩০ 

»৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৬৯, হাদীস: 
৬৮৩০ 

২ ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা _ 

র , দারুল আওযা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১০ হি. _ ২০১০ খরি.), খ. ১, পৃ. ৬৫ 

২১ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আন-নুর, ২৪:৫১ 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আল-বাকারা, ২:৩০: 

88895 ৩গ5ঠ 
“আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি।” 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আলে ইমরান, ৩:১০৩: 

5166686248৩ পচ? 
“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জবকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” 

২ আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী 
আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৪৭৯, 
হাদীস: ৬৯৮৮: 

০০৯১৭ ও 14 6420):4558 এ ১০০ ০৮৫ রড এও ১০ 

এ উজ বিএ ০ এএ ঠা ডিঠো ০ 
“আবু বাকরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ 
করেছেন যে, “শাসকবর্ তি আল্লাহর ছায়া। যে তাকে সম্মান 
করবে আল্লাহ তাকে ত করবেন আর যে তাকে অপমানিত 
করবে আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন ।” 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আল-ফাতাহ, ৪৮:১০ 

২৬ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৪৫৭, হাদীস: ১৮২৫: ূ 
(0552 455 408 291414520৪5 
১০ 910445 এনএ 48৮5 ৩৪156 এড 10 0 

এ এডি এ এ ৪ ৯ 4০ 
“আবু যর আল-গিফারী রোষি.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আমি 
বূললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপিনি কি আমাকে কোনো নেতৃতৃ-পদে 
ওপর রেখে বললেন, র! । আর এ- 
পরলে খবুলেলামাহিআর্বারারহ করিতে দি তা! লজ্জা 
লাঞ্নার কারণ হবে । তবে যে-লোক এ-দায়িত যথাযোগ্যতার সাথে 
এহণ করবে এবং যথাযথভাবে তা পালন করবে (তা হলে ভিন্ন 


কথা)। 

২৭ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫, হাদীস: 
৮৯৩, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: 

5 ৩০ 4১০০6156531 
“নেতা একজন দায়িতৃশীল, তাকে তার দায়িতৃ সম্পর্কে জবাবদেহি 
করতে হবে ।” 

২৮ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর ₹ আস-সুনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. 
৪, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৭০৭ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৩৪৪৬৩৬ ৪৩৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011690081159)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.981159 


আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যা: হুযুর! অনেকে গণতন্ত্রকে 
কুফরিতন্ত্র বলে বেড়ায়। তারা 


গণতন্ত্রের বিষয়কে আকীদার বিষয় 
সাব্যস্ত করে। তারা গণতন্ত্রের মধ্যে 
পার্লামেন্টের অধীনে সংবিধান ও 
আইন প্রণয়নকে কুফর সাব্যস্ত করে। 
তাই হুযুরের নিকট অনুরোধ, 
গণতন্ত্রের এই বিষয়টিকে কুরআন 


হাদীসের আলোকে সমাধান দানে 
বাধিত করবেন। 
মোঃ আকীল 
কোর্ট মসজিদ, ফেনী 


শরয়ী সমাধান: গণতন্ত্র স্পষ্ট কুফরি 
মতবাদ । আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে 
যারা আল্লাহকে একক ও অদ্ভিতীয় 
বিশ্বাস করে, তাদেরকে অবশ্যই এ 
আকীদা ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 
গণতন্ত্র একটি কুফরি ও শিরকি 
মতবাদ । গণতন্ত্র যে কুফরি মতবাদ 
এটা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস 
দ্বারা প্রমাণিত। তাই এ বিষয়ে সন্দেহ 


করার কোনো অবকাশ নেই। বিস্তারিত 
জানতে দেখুন: সূরা তওবা ৩১: তিরমিযী 
৩০৯৫; তাফসীরে তাবারী ১৬৬৩৬; তাফসীরে 
রুহুল মাআনী ২৮/২০; মুলহিদীন 


১১৯-২০5 মও আকল ৪/২৮০; 

ত য় ফাতহুল মুলহিম ৩/৩২৬-৩১; 

আহসানুল ফাতাওয়া ৬/২৬ 
সালাত-নামায 


সমস্যাঃ আমি প্রায় সময় ব্যবসার 
উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট সফর 
করি। সফরটা অধিকাংশ সময় 
ট্রেনযোগে হয়। ট্রেন চলার সময় যখন 


মার্চ'১৮ 


জন্য ট্রেন বন্ধ করার কোনো সুযোগ 
এবং নিয়ম নেই। তাই ধর্মভীরু 


৪৮৮31111 


ক 
কক 
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স্টীমার ইত্যাদি। অবশ্য যেসব বাহনে 
মাথা চক্কর দেয়, যেমন নৌকা বা ছোট 


লোকেরা ট্রেনেই নামায আদায় করে 
থাকেন। আমিও এমন অবস্থায় ট্রেনেই 


বোট এসবের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মত অনুযায়ী বসে নামায 


নামায আদায় করে থাকি । তবে 
এক্ষেত্রে দ্বন্দে পড়ে যাই যে, নামায কি 


পড়ার অনুমতি আছে। বর্তমান যুগের 
ফুকাহাগণ ট্রেনকে প্রথম ক্যাটাগরির 


দীড়িয়েই পড়তে হবে, না বসে 


বাহনে গণ্য করেছেন। সুতরাং ট্রেনে 


পড়ারও কোনো সুযোগ শরীয়তে 


নামায দীড়িয়েই পড়তে হবে। বসে 


আছে? দলীল সহকারে জানালে 
উপকৃত হব। 


বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহা 
তথা পূর্ববর্তী ফকীহগণের যুগে ট্রেন 
ছিল না বিধায় ট্রেনে নামায পড়ার 
নিয়ম সম্পর্কে তাদের থেকে সরাসরি 
কোনো মতামত পাওয়া যায় না। তবে 
নৌকায় নামায পড়া সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিধান তারা বর্ণনা করেছেন তা হল, 
নৌকা যদি ডাঙায় স্থির দাড়িয়ে থাকে, 
তাহলে সেটা অন্যান্য জমিনের হুকুম 
হবে, সুতরাং তাতে দীড়িয়ে কিবলামুখী 
হয়ে নামায পড়তে হবে। আর যদি 
চলন্ত হয়, তখন ইমাম আবু হানিফা 
রহ. বসে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন । 
কিন্ত সাহেবাইন দীড়িয়ে নামায পড়া 
খুব কষ্টকর না হলে বসে অনুমতি 
দেননি। এখান থেকে মুতাআখখিরিন 
তথা পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম 
মাসআলা নির্ধারণ করেছেন যে, যে 
বাহনের ওপর মাথা চক্কর দেয় নাবা 
কম দেয়, সেসব বাহনে সাহেবাইনের 
মাযহাব অনুযায়ী নামায দীড়িয়েই 
পড়তে হবে। যেমন- বড় বড় লঞ্চ, 


পড়ার অনুমতি নেই। কারণ চলন্ত 
ট্রেনে দীড়িয়ে নামায পড়লে খুব একটা 
মাথা ঘোরায় না। অবশ্য দুর্বল 
টাইপের কোনো মানুষ যদি দীড়িয়ে 
নামায পড়তে সক্ষম না হয় এবং মাথা 
খুব বেশি চক্কর দেয়, তখন তার জন্য 
বসে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে 
এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। ত 
কোনো অবস্থাতে কিবলা সাকেত হবে 
না। তাই কিবলামুখী হয়ে নামায 
পড়তে না পারলে নামায পরবর্তী 
সময়ে আদায় করে দিতে হবে । ইলাউস 
সুনান ৭/২১২; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/৬০৮ 
সমস্যাঃ মাঝেমধ্যে আমি একাকী 
নামায পড়ার সময় ফজরের নামাযে 
শেষ বৈঠকে না বসে দীড়িয়ে যাই। 
এরপর আবার মনে পড়ে। এখন 
জানার বিষয় হল, এ অবস্থায় আমার 
করণীয় কী? 


আবদুল্লাহ নাঈম 
শরয়ী সমাধান: ফরয নামাযের শেষ 
রাকাআতে বৈঠক না করে দীড়িয়ে 
গেলে অতিরিক্ত রাকাআতের সিজদা 
না করা পর্যন্ত স্মরণ হওয়ামাত্র বৈঠকে 
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ফিরে আসবে এবং সাহু সিজদার 


চার রাকাআত এবং পরেও চার 


ফরজ নামাষে প্রথম দুই রাকাআতে 


মাধ্যমে নামায সম্পন্ন করবে। কিন্ত 


রাকাআত । তাই এটাকে অস্বীকার 


অতিরিক্ত নামাযের সিজদা করে 
ফেললে নামাযটি আর ফরয থাকবে 
না। তাই ফজরের নামাযে এমনটি 
হলে অতিরিক্ত রাকাআতের সিজদার 
পূর্বে স্মরণ হলে বসে পড়বেন এবং 
সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবেন। 
সেক্ষেত্রে করণীয় হল, তৃতীয় 
রাকাআতে নামায শেষ না করে আরও 
এক রাকাআত পড়ে নিবেন। তখন 
পুরো চার রাকাআতই নফল হিসেবে 
গণ্য হবে, তাই ফজরের নামায পুনরায় 
পড়ে দিতে হবে। আর যদি শেষ 
রাকাআতে তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ 
বসে দাড়িয়ে যান, তখন সিজদার 
আগে স্মরণ হলে বসে সাহু সিজদা 
দিয়ে নামায শেষ করবেন। যদি 
সিজদা করে ফেলেন, তখন তার সাথে 
আরেক রাকাআত মিলিয়ে সাহু সিজদা 
করে নামায শেষ করবেন। এক্ষেত্রে 
দুই রাকাআআত ফরয এবং অপর দুই 
রাকাআত নফল হিসেবে গণ্য হবে 
এবং ফজরের নামায পুনরায় পড়তে 
হবে না। জাওহারাহ ৯৩; হেদায়া ১/১৫৯ 


সমস্যাঃ আমরা জানি, আমাদের 
হানাফি মাযহাব মতে যোহরের পূর্বে 
সুন্নতে মুয়াক্কাদা চার রাকাআত আর 
পরে দুই রাকাআত । কিন্তু জুমার দিন 
আগেও চার রাকাআত এবং পরেও 
চার রাকাআত পড়া হয় কেন? 
বর্তমানে অনেকেই এটাকে অস্বীকার 
করে থাকেন। দলিল সহকারে জানালে 
কৃতজ্ঞ থাকব 


উসামা হাসান 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: হাদিস এবং ফকিহদের 
কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় 
যে, যোহরের মত জুমার আগে পরেও 
সুননত রয়েছে এবং সেগুলো যোহরের 
মতই সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তবে পার্থক্য 
হলো, যোহরের আগে চার রাকাআত 
পরে দুই রাকাআত আর জুমার আগেও 


মার্চ১৮ 


করার কোন সুযোগ নেই। মুসলিম 
১/২৮৮ মুজামে আউসাত: ১৬১ 

সমস্যাঃং আমি একজন হাফেজে 
কোরআন। প্রতি বছর তারাবীর 
নামাযে ইমামতি করি। কোন সময় 
এমন হয় যে, সিজদার আয়াত পড়লাম 
কিন্ত সিজদা দিতে ভুলে গেলাম । এ 
জার এবং নামাযের হুকুম 

? 


মুহাম্মদ আরমান 

হোয়াইক্যং টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: নামাযের মধ্যে 
সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার 
সাথে সাথে সিজদা ওয়াজিব হয়ে 
যায়। তাই কেউ যদি নামাযে সিজদার 
আয়াত তিলাওয়াত করে পর পর 
সিজদা না দেয় এবং এক বা দুই 
আয়াত পড়ার পর মনে পড়ে, তাহলে 


সে চাইলে সালাম পর্যন্ত লিলদও 
করতে পারবে । তবে তাকে সিজদায়ে 
সাহু দিতে হবে । যেই রুকনে সিজদা 
আদায় করবে ওই রুকন দ্বিতীয়বার 
আদায় করা মুস্তাহাব। যদি সালামের 
পর মনে পড়ে তখনও আদায় করতে 
নামাযের বিপরীত কোন 


শেষ হওয়ার পরে মনে পড়ে তখন 
এটা কাজা করার কোন সুযোগ নেই। 
সে গুনাহগার হবে তবে 


নামায হয়ে যাবে৷ আদ-দুররুল মুখতার 
২/৫৮৪; মাজমাউল আনহুর ১/১৫৭; হিদায়া 
১/১৬৪; আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৬৮ 


সমস্যাঃ আমি একজন ওমান প্রবাসী । 
পাচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে 


সুরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলানো 
ওয়াজিব । এইভাবে আমি তিন বছর 
নামায আদায় করেছি। এখন আমার 
জানার বিষয় হলো, আমার আদায়কৃত 
নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না? না হয়ে 
থাকলে আমার করণীয় কী? এবং 
ভবিষ্যতে ওই ইমামের পেছনে 
ইকতেদা জায়েয হবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল বাতেন 
মাসকাট, ওমান 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কোন ইমামের ইকতেদা করে নামায 
সহিহ ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো 
ইমামের আকিদা সঠিক থাকা । ইমাম 
ভিন্ন মাযহাবের হলেও তার ইকতেদা 
করা সহিহ আছে। তবে শর্ত হচ্ছে, 
ইমাম সাহেব মুকতাদীর (মাযহাবের) 
নামাযের আরাকান ও শর্তাবলি লঙ্ঘন 
করতে পারবে না। নামাযে সুরা 
ফাতেহার সাথে সুরা মিলানো 
আমাদের হানাফি মাযহাব মতে 
ওয়াজিব । কিন্তু অন্য মাযহাব মতে 
সুনত। যেহেতু ইমাম সাহেব নামাযের 
কোন ফরয বিধান লঙ্ঘন করেনি তাই 
আপনার আদায়কৃত নামায হয়ে 
গেছে। তবে ভবিষ্যতে আপনি 
আপনার মাযহাবের ইমামের পেছনে 
যথসম্ভব নামায আদায় করতে চেষ্টা 
করবেন। আর যদি না পাওয়া যায়, 
চাইলে একা নামায আদায় করতে 
পারেন অথবা ওই ইমামের পিছনেও 
নামায আদায় করতে পারেন । তবে 
জামাতে শরিক হওয়া উত্তম হবে। 
তাতারখানিয়া_ ১/২৫৯; কাধীখান ১/৯১; 
ফাতাওয়া শামী ১/৫৬৩; আহসানুল ফাতাওয়া 
৩/২৮২ 
সমস্যাঃ আমাদের হানাফি মাযহাব 
মতে তাকবিরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 


জামাতের সাথে আদায় করি। কিন্ত 
আমি যে মসজিদে নামায আদায় করি 


কোন স্থানে নামাযের ভিতর হাত 
ওঠানোর বিধান নেই। কিন্তু আমরা 


সে মসজিদের ইমাম সাহেব প্রথম দুই 
রাকাআতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়ে। 
চলে যায়। অথচ আমরা জানি যে, 


বিতিরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতে 
সূরা শেষে তাকবীর বলার সময় হাত 
উঠিয়ে থাকি । আহলে হাদিসপন্থি কিছু 
লোক বলে থাকে, এ ব্যাপারে সহিহ 


[) আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


কোন নস নেই। এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, আমরা বিতিরের নামাযে 


সমস্যা: যে ব্যক্তি নিজের বোনকে তার 
পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, 


তৃতীয় তাকবীরের সময় কেন হাত 
উঠিয়ে থাকি? অথচ আমরা নামাযের 
ভিতর তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 
স্থানে হাত ওঠানোকে (রফয়ে 
ইয়াদাইন) রহিত বলে আসছি। আর 
আহলে হাদিসের দাবি কতটুকু শুদ্ধ? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


তার ইমামতি কি জায়েয আছে? না 
নেই। শরীয়তের আলোকে জানালে 


কৃতজ্ঞ থাকব । 


ফাসেক ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহে 


এরফান হামিদ 

হালিশহর, চট্টগ্রাম 
শরয়ী শমাধান: নামাযে কতিপয় 
হাত ওঠানোর কথা অনেক হাদিসে 
বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে হুকুমটা 
পরবর্তীতে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা 
গেছে। তবে বিতিরের নামাযে তৃতীয় 
রাকাআতে তাকবীরের সময় দুই হাত 
ওঠানোর হুকুমটা রহিত হয়নি। বরং 
সূরা শেষ করে তাকবীর বলা এবং দুই 
হাত ওঠানোটা সুন্নাত এবং বিশুদ্ধ 
হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আহলে 
হাদিসের দাবি ঠিক নয় বরং ভিত্তিহীন । 
ইলাউস সুনান ৬/৮৪; মুসাননাফে ইবনে আবি 


শাইবা ২/৩০৬ হিদায়া ১/১৪৫; হাশিয়াতৃত 
তাহতাবা আলাল মারাকি ৩৭৫ 


সমস্যা: মুহতালিম অর্থাৎ যার ওপর 
গোসল ওয়াজিব হয়েছে, এমন ব্যক্তি 
যদি গোসল না করে আযান এবং 
ইকামাত দিয়ে দেয় ইসলামী শরীয়তে 
এর হুকুম কী? পুনরায় আযান দিতে 


হবে কি না? 

সাদ্দাম হোসাইন 

সাভার, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: গোসল ওয়াজিব 
অবস্থায় গোসল না করে আযান এবং 
ইকামাত দেওয়া মাকরুহে তাহ্রীমী । 
যদি সময় থাকে আযান পুনরায় দিতে 
হবে। আর এটা মুস্তাহাব। কিন্ত 
ইকামাত দ্বিতীয়বার দিতে হবে না। 
কারণ ইসলামী শরীয়তে দুই বার 


ইকামাত দেওয়ার নিয়ম নেই । মাবসূতে 
সারাখসি ১/৩৭০; খুলাছাতুল ফাতাওয়া 
১/৪৮ বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৭৫ 


মার্চ'১৮ 


তাহরীমী । উল্লিখিত ব্যক্তি যেহেতু তার 
বোনকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
করেছে এবং পবিত্র কোরআনের 
সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করেছে, তাই সে 
ফাসেক এবং জালেম হবে। সুতরাং 
তার ইমামতিও মাকরূহে তাহরীমী 
হবে । আলমগীরী ১/৭৮৫; ফাতহুল কাদীর 
১/৩০৫; আহসানুল ফাতাওয়া ৩৩০২ 


ওয়াকফ-মসজিদ 
সমস্যা: আমার আরয হল যে, 
মাদরাসা বা মসজিদের নামে 
ওয়াকফকৃত_ জমি বিক্রি করা 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমরা জানি, যদি কেউ 
কোনো মেয়েকে বিবাহ করে তখন 
তার মা, ফুফি, খালা ইত্যাদিকে বিবাহ 
করা যায় না এবং তাদের সাথে কথাও 
বলা যায়। এখন প্রশ্ন হল, যদি কেউ 
কারো সাথে যিনা করে, তখনও কি 
তার ওপর ওই মেয়ের মাহরাম তথা 
মা, ফুফি, খালা ইত্যাদিকে বিয়ে করা 
হারাম হয়ে যাবেঃ আর তাদের সাথে 
আর পর্দা করতে হবে না? 

মুহাম্মদ মীর কাশেম 

শরয়ী সমাধান: কোনো মেয়েকে বিয়ে 
করার কারণে যেমন স্ত্রীর মা, মেয়ে 
এবং দাদি, নানি বিয়ে করা স্বামীর 
ওপর হারাম হয়ে যায়, তেমনি কারো 
সাথে যিনা করলেও একইভাবে 
আমাদের হানাফী মাযহাব মতে এরা 
হারাম হয়ে যায়। আর যিনার কারণে 
হারাম হওয়া মহিলাদের সাথে পর্দা 


ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি নাঃ না- 


করতে হবে কি না এ বিষয়ে 


জায়েয হলে জায়েষের কোনো পন্থা 
শরীয়তে আছে কি না? কোনো কোনো 
আলেম থেকে শুনেছি যে, যে সকল 
ওয়াকফিয়া জমি ছারা প্রতিষ্ঠান উপকৃত 


উলামাদের কিছুটা এখতেলাফ বা 
মতানৈক্য রয়েছে, তবে যিনার মাধ্যমে 
হারাম হওয়া মেয়েদের প্রতি যেহেতু 
শাহওয়াত বা কামভাব থাকে, তাই 


হতে পারে না তা বিক্রি করে 


তাদের সাথে পর্দা করা ফরয । উল্লেখ্য 


প্রতিষ্ঠানের ইমারত বা কোনো ভবন 


যে, বিয়ে বা ধিনার কারণে স্ত্রীর মা, 


নির্মাণ করলে জায়েয হবে। তাদের 
কথা ঠিক কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


দাদি, নানি (এভাবে ওপরের পূর্বসূরি) 
এবং মেয়ে, নাতনি (এভাবে নিচের 
উত্তরসূরি) কেবল এরাই চিরতরে 


মাওলানা ওসমান 

লেঙ্গুরবিল, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: ওয়াকফিয়া জমি বিক্রি 
করা জায়েয নেই। অবশ্য ওই জমি 
থেকে যদি একদম উপকৃত হওয়া না 
যায় বা লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়, 
তখন সেটা বদলি করা বা বিক্রি করে 
অন্যত্র জায়গা খরিদ করা বা মাদরাসার 
জন্য ভবন ইত্যাদি তৈরি করা জায়েয । 
তবে যে জমি থেকে মোটামুটি উপকৃত 
হওয়া যায়, সেটাকে বেশি লাভের জন্য 


বদলি করা বা বিক্রি করা না-জায়েয। 
বোখারী শরীফ, হাদীস: ২৬৮৩; কাষীখান 
৩/২৮৫-৮৬; আল-বাহরুর রায়েক ৫/২২ 


হারাম হয়ে যায়। বোন, খালা, ফুফু 
ইত্যাদি চিরতরে হারাম হয় না। স্ত্রীকে 
তালাক দিলে ইদ্দতের পর বা স্ত্ত্রী 
মৃত্যুবরণ করলে এদেরকে বিয়ে করা 
যায়। তাই এদের সাথে সবসময় পর্দা 
করা ফরঘ। হেদায়া ১৩০৯; তাতারখানিয়া 
8/৪৯; রদ্দুল মুহতার ২/৩২ 

সমস্যা: যদি দুইজন ফাসেক ব্যক্তিকে 
সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তাহলে সেই 
বিয়ে সহিহ হবে কি না? এবং স্বামীস্ত্রী 
থেকে কেউ যদি বিয়ের কথা অস্বীকার 
করে তখন বিবাহকে প্রমাণ করার জন্য 
ওই ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষী কাষির 
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শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় শ্বশুর 


সমস্যা: বর্তমান সময়ে দেশের অনেক 


জামাতাকে এগার লক্ষ টাকা দিয়ে 


কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? জানালে 
কৃতজ্ঞ থাকব । 
রফিক আহমদ 
সীতাকুণ্, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের 
বিধানমতে বিয়ের 
ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ) শর্ত নয় 
সুতরাং দুইজন ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষীর 
মাধ্যমে বিবাহ করলে 
যাবে । তবে স্বামী- স্ত্রীর কেউ বিবাহ 
অস্বীকার করলে তখন বিবাহ প্রমাণ 
করার জন্য ফাসেকদের সাক্ষী 
বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না 
যেহেতু সাক্ষ্য প্রদান (আদায়ে 
শাহাদাহ) এর জন্য ন্যায়পরায়ণতা 
শর্ত। ফাতাওয়া শামী ৪/৮৬; বাদায়েউস 


সানায়ে ২৫২৭; ফাতাওয়া দারুল উলুম 
৭/১১৫ 


মুআমালা-লেনদেন 

সমস্যা: শ্বশুর এবং জামাই উভয়ে 
মিলে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা জমি 
ক্রয় করল। যেখানে শ্বশুর দিয়েছে 
এগার লক্ষ টাকা আর জামাই দিয়েছে 
উনিশ লক্ষ টাকা । জামাই টাকা বেশি 
দেওয়ার কারণে শ্বশুর জামাইকে বলল, 
নাও। পরে আমি যখন সম্পূর্ণ টাকা 
তোমাকে পরিশোধ করে দেব তখন 
আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিও । পরে 
শ্বশুর টাকাও দেয় নাই, আর জমিও 
নিজের নামে রেজিস্ট্রি করেনি । এদিকে 
জামাই ব্যবসার জন্য ব্যাংক থেকে খণ 
নিয়ে জমি ব্যাংকের কাছে বন্ধক 
রাখে । আর টাকা পরিশোধ করতে না 
পারার কারণে ব্যাংক জমি নিয়ে নেয়। 
যখন শ্বশুর দেখল যে, জমি আর 
পাওয়ার আশা নেই, তখন শ্বশুর 
কৌশলে জামাই থেকে এগার লক্ষ 
টাকার পরিবর্তে চল্লিশ লক্ষ টাকা 
আদায় করে। এমতাবস্থায় শ্বশুরের 
জন্য এগার লক্ষ টাকার পরিবর্তে 
চল্লিশ লক্ষ টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি 
না? 


নুর আহমদ 
জামালপুর, ময়মনসিংহ 


র্ঠে 


মাচ ১৮ 


কারচুপির মাধ্যমে তার পরিবর্তে যে 
চল্লিশ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে 
ইসলামি শরীয়তমতে তা বৈধ হয়নি 
বরং তার ন্যায্য হক এগার লক্ষ টাকার 
অতিরিক্ত জামাতা থেকে তার অনুমতি 
বিহীন যে টাকা নিয়েছে, তা 
জামাতাকে ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে 
নতুবা জামাতা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে 
হবে। না হলে ইসলামী শরীয়তমতে 
শ্বশুর জামাতার টাকা আত্মসাৎকারী 
হিসাবে গণ্য হবে। আর এই 
টাকাগুলো শ্বশুরের জন্য কোনভাবেই 


জায়েয হবে না। ফাতাওয়া শামী ৯/২৬৬; 
আল-বাহরুর রায়েক ৫/৬৮; শরহুল মাজাল্লাহ 
৪৮৮ 


বিবিধ 
সমস্যাঃ অনেক সময় মুসলিম 
ক্রিকেটাররা সেঞ্চুরি (একশত রান) 
করে বা পাচ উইকেট নেওয়ার পর 
সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এখন আমার 
জানার বিষয় হল, এটা শরীয়তসম্মত 
কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


অর্জিত হলে বা বড় কোনো বিপদ 
থেকে মুক্তি লাভ করলে শুকরিয়াস্বরূপ 
সিজদা দেওয়াটা ইসলামি শরীয়তে 
মুস্তাহাব। তবে সেঞ্চুরি করা বা পাচ 
উইকেট লাভ করা ইসলামের দৃষ্টিতে 
কোনো নেয়ামত নয়; বরং বর্তমান 
প্রচলিত ক্রিকেট খেলা টুর্নামেন্ট, 
বিশ্বকাপ, হোম-আযাওয়ে সিরিজ 
সবগুলো) যেটার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে 
নামায কাযা করতে হয়, এটা 
ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। তাই এ 
খেলা সংক্রান্ত কোনো কারণে 
শুকরিয়াস্বরূপ সিজদা করার কোনো 


বৈধতা থাকতে পারে না । রদ্দুল মুহতার 
১/৫৯৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৫; 
তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৪/৪৩২; আপ 
কে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/৪০৫ 


তরুণ ও যুবক ক্রিকেট খেলাকে পেশা 
হিসেবে গ্রহণ করছে। এখন আমার 
প্রশ্ন হল, এটা কি জায়েয? এবং 
খেলার মাধ্যমে তারা যে আয়-রোযগার 
করে, তা কি হালাল হবে, না হারাম 
হবেঃ 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 
নড়াইল 

শরয়ী সমাধান: শারীরিক ও মানসিক 
ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য ব্যায়াম 
হিসেবে ক্রিকেট খেলার বৈধতা 
রয়েছে। তবে বর্তমান যে ক্রিকেট 
খেলা প্রচলিত আছে (সবধরনের 
টুর্নামেন্ট, দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিদেশীয় 
সিরিজ ইত্যাদি), তাতে পর্দাহীনতা 
এবং নামায ত্যাগ করাসহ আরও 
অনেক হারাম কর্মে জড়িয়ে পড়তে 
হয়। নিজের সদিচ্ছা থাকলেও এসব 
পাপাচার থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। 
তাই বর্তমান যুগে প্রচলিত পেশাদারী 
ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ও 
মূল্যবান সময় নষ্ট করে তা দেখা 
জায়েয ও বৈধ হবে না। যেহেতু 
পেশাটা অবৈধ, তাই এর মাধ্যমে 
উপার্জিত টাকাপয়সাও হারাম উপার্জন 
হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই 
মুসলমানদের জন্য ক্রিকেট বা অন্যান্য 
খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা 


জায়েয নেই । আল-মাউসুআতুল ফিকাহিয়া 
২/৭৩; তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৪/৪৩২; 
জাওয়াহেরুল ফিকহ ২/৩৫১ 


এ ২ 
£ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
ত পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 
প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমাদের ই- 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও | 
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আল্লামা শাহ ছোলতান আহমদ নানুপুরী 
(েহ.) : মরণে হাসিলে তুমি, কেঁদেছে ভুবন 


মাওলানা শাহ মুহাম্মদ বেদারুল আলম (রহ.) 


১১ রবিউস সানী ১৪১৮ হিজরী 


শিক্ষায় তিনি আরো উচ্চশিক্ষা লাভ 


মুতাবিক ১৬ আগস্ট ১৯৯৭ ঈসায়ী, 
শনিবার সকালবেলা বাসা শাহ 


করবেন। কিন্তূ, মহান রব্বুল আলামীন 


(জমিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদরাসা), 
পটিয়া, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম 


আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন 


মানযিলে নাস্তা সেরে আমার কর্মস্থল 


তাঁর পিতার বা মরহুমের সৎ মা 


দারুল উলুম হাটহাজারী (হাটহাজারী 
মাদরাসা)-এ আমার কক্ষে প্রবেশ 


আল্লামা মুফতী আযীযুল হক (রহ.)- 
এর ইশারায় তিনি নানুপুর নিবাসী 


তাঁকে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনার্থে দ্বীনী 
মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। দরসে 


মাওলানা আমীর উদ্দীন (রহ.)-এর 
সাথে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া 


করেছি। উদ্দেশ্য দিবসের নির্ধারিত 


নিযামীর প্রাথমিক কিতাবসমূহ তিনি 


প্রস্ততির নিমিত্তে 


অধ্যয়ন করেন মাওলানা মোজাহেরুল 


রউিনমাফিক অধ্যয়ন করা । সবেমাত্র 


ইসলাম (রহ.)-এর পিতা মাওলানা 


আল-উবাইদিয়াকে গড়ে তুলতে কাজ 
শুরু করেন। সে প্রতিষ্ঠানের আজীবন 
মহাপরিচালক ও মুরববী হিসাবে তিনি 


মনোনিবেশ করেছি ফিকহশান্ত্রের 
অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ কুদূরীতে। এমন 
সময় শুনতে পেলাম হৃদয়বিদারক সেই 


উবাইদুল হক ওরফে মাওলানা লাল 


নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশের 


মিয়া (রহ.)-এর নিকট । অতঃপর 


আনাচে-কানাচে তিনি দাওয়াত ও 


তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে 


তাবলীগের মহান দায়িতি পালন 


দুঃখ সংবাদটি । এঁতিহ্যবাহী চট্টলার 


বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ, 


রত্রপ্রসবিনী ফটিকছড়ি উপজেলার 


করেন। লক্ষ লক্ষ জনতা আত্শুদ্ধির 


ভারতে গমন করেন। তথায় শায়খুল 


নানুপুরের শতাব্দীর সেই মহীরুহ আর 
নেই। নেই ইলমে ইলাহীর পুষ্প 


নিমিত্তে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ 


আরব ওয়াল আজাম মাওলানা সাইয়িদ 
হোসাইন আহমদ মাদানী রেহ.)-এর 


কাননের সমকালের শ্রেষ্ঠ গোলাপটি 
ইলমে তাসাওওফের তাত্তিক মহান 


বিশেষ তন্তাবধানে তিনি ইলমে 


করেন। তাঁর শাগরেদগণ ছড়িয়ে আছে 
বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও 
মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 


হাদীসের বড় বড় কিতাবসমূহ অধ্যয়ন 


আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান, হাটহাজারী 


সাধক আল্লামা শীহ ছোলতান আহমদ 


করেন। ইলমে যাহিরীর সমাপ্তির পর 


নানুপুরী (রহ.) প্রভুর প্রেমাহ্বানে সাড়া 
দিয়ে ভক্তকুলকে দুঃখের সাগরে 
ভাসিয়ে চলে গেলেন স্রষ্টার সানিধ্যে 


তিনি মাওলানা সাইয়িদ মাদানী 


মাদরাসার সাবেক মুহতামিম 
(মহাপরিচালক), হাকীমুল উম্মত 


(রহ.)-এর নিকট ইলমে তাসাওওফের 
সবক গ্রহণ করেন। 


আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা আল্লামা শাহ 


কি এক অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় মুচড়ে 


অতঃপর দেশে প্রত্যাবর্তন করে 


আবদুল ওয়াহহাব (রহ.)-এর সাথে 


ওঠে! জবান দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ইন্না 
লিল্লাহি ... রাজিউন। 

নানুপুরী হুযুর (রহ.) চট্টথামের 
ফটিকছড়ি উপজেলার ধর্মপুর গ্রামে 


হাটহাজারী মাদরাসার সাবেক শায়খুল 


মাওলানা শাহ ছোলতান আহমদ 


হাদীস আল্লামা শাহ আবদুল আযীয 
(রহ.)-এর সাথে ফটিকছড়ির 


নানুপুরী (রহ.)-এর ছিল বিশেষ 
সম্পর্ক । সেই সুবাদে আমার প্রতি তাঁর 


নাজিরহাটস্থ আল-জামিয়াতুল আরবিয়া 


বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অত্যধিক গম্নেহ 


এক সন্ত্ৰান্ত পরিবারে জন্গ্রহণ করেন। 


নছিরুল ইসলাম (প্রকাশ- নাজিরহাট 


শৈশবেই তিনি মাতৃহারা হন। ইয়াতীম 


বড় মাদরাসা)-এ শিক্ষকতা শুরু 


করতেন আমাকে । তাঁর দরবারে 
হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল 


এই অসহায় বালকের যখন চক্ষু 


করেন। পরবর্তীতে ফটিকছড়ির 


উন্নীলিত হয়, তখন সমগ্র বিশ্ব তাঁর 
বিস্ময়াকারে 


আমার বেশ কয়েকবার । 


বাবুনগর গ্রামে অবস্থিত আল- 


আমরা মরহুমের মাগফিরাত কামনা 


সম্মুখে উপনীত হয়। জামিয়াতুল ইসলামিয়া আযীযুল উলুম 
চারদিকে ছিল শিরক-বিদয়াতের প্রকাশ- বাবুনগর মাদরাসা)-এ 
শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করে শিক্ষা 


বা । 
তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম 


পরিচালক হিসাবেও নিয়োজিত হন। 


শ্রেণীতে বৃত্তি পান। তাই তাঁর 


এরপর তাঁর শায়খ, তথা আধ্যাত্মিক 


অভিভাবকগণের ইচ্ছা ছিল সাধারণ 


মার্চ'১৮ 


মুরববী, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


করি এবং দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা 
তাকে যেন জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব 
করেন। আমীন। 


লেখক : সাবেক উত্তায, দারুল উলুম 
হাট হাজারী, চষ্টথাম । 
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ড. আফ মখালিদ হোসেন 


ভ্রমণ করি। 


বা বিদেশী শতির নিয়ন্ত্রণে ছিল না। 
১৭৮২ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত 
দেশটিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
১৯৩২ সালে বিদ্রোহীরা একটি 
অভ্যরথান ঘটায় এবং দেশে 
পরিমনির াজতন পডিঠা জলে 
তখন থেকে আজ পর্যন্ত থাইল্যান্ড বহু 


জাতীয় উৎপাদনের প্রধান চালিকা 
শক্তি। মাথাপিছু আয় ৫,৩৯০ মার্কিন 
ডলার । পুরো দেশ জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ 
উর্বর ভূমি, পাহাড় ও সমভূমি | চাও 
রাজি প্রধান নী। খুব সুন্দর 
দেশ, পরিবেশ বেশ মনোরম। 
আবহাওয়া বাংলাদেশের মত বিষুবীয় 
এবং মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। 
থাইদের ব্যবহার বেশ মার্জিত। 
রাস্তাঘাট বড়সড় হওয়ার পাশাপাশি 
পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। ব্যাংকক শহরে 
অফিস সময়ে কিছুটা যানজট থাকলেও 


মার্ট১৮ 


অন্য সময়ে চলাফেরা বেশ 
আরামদায়ক প্রচুর ফ্লাইওভার থাকায় 
চলাচলে কর্মঘন্টা নষ্ট হয় না। 


10111771510 /201776 

র সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দরে অবতরণ করে কাস্টমস 
এরিয়ার বিভিন্ন স্থানে একটি ঘোষণা 
চোখে পড়ল 401711712 10 9201776 
অর্থাৎ আগমন ও প্রস্থানকারী 
যাত্রীকে নিজের কোন মালামালের জন্য 
কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে 
হবে না। কেবল মাত্র আগ্নেয়াস্ত্র ও 


হয়েছে মাদক বহন করা যাবে না। কাস্টমস 


কর্মকর্তাদের ব্যবহারও চমৎকার 
বললেই চলে । 


থাইল্যান্ডে মুসলমানদের দিনকাল 
থাইল্যান্ড মূলত বৌদ্ধদের দেশ। ৯০, 
শতাংশ জনগোষ্ঠী তেরাভাদা বুদ্ধ ধর্মে 
বিশ্বাসী । ইসলাম এ দেশে বিকাশমান 
ধর্ম। ৭ কোটি জন অধ্যষিত 
থাইল্যান্ডে মুসলমানের সংখা প্রায় ৪০ 
লাখ । দক্ষিণাংশের 7216, 7771/077, 
5917 1 7৬9771117101 এ 

সংখ্যা গড়ে প্রায় ৩০ 
থেকে ৪০ শতাংশ । ওখানে বেসরকারি 
রয়েছে। অধিকাংশ মুসলমান সুমি 
মতাদর্শে বিশ্বাসী। মুসলমানরা 


ইসলামী সংস্কৃতি ও তাহযিব-তামাদ্দুন 
পালনে অভ্যস্ত। গোটা থাইল্যান্ডে 
মসজিদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৯৪টি । 
কেবল ব্যাংককে রয়েছে ১৭০টি 
মসজিদ। নামাজীর সংখ্যাও 
উল্লেখযোগ্য ৷ দাওয়াত ও তাবলীগের 
মেহনতও চলছে পুরোদমে । অবশ্য 
দক্ষিণাংশে কিছুটা অস্থিরতার রেশ 
আছে। থাইল্যান্ডে ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারে 


কোন কোন বাধা নেই। রাজকীয়ভাবে ৫টি 


ধর্মকে সহযোগিতা করা হয়। এগুলো 
টি ইসলাম, খিস্টান, হিন্দু ও 
। 


১৩৫০-১৭৬৭ সময়কালে আরব, 
ইরান, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হতে 


দেখাতে পারে তার এক প্রচ্ছন্ন 
প্রতিযোগিতা । ফুটপাতে বেশ অস্থায়ী 


_77... আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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খাবারের দোকান আছে । এক দোকানে 
দেখি কালো বোরকায় আচ্ছাদিত 
ত্রয়োদশী এক মহিলা দোকানি । মাথায় 
সাদা হিজাব। অত্যন্ত চটপটে অথচ 
শালীন। ঘিয়েভেজে ফ্রেশ ডিম পরোটা 
বিক্রি করছেন। বেশ ভীড়। প্রায় আধা 
ঘন্টা অপেক্ষা করে ডিম পরোটা 
বানিয়ে নিলাম । ভাল লাগল । ধর্মীয় 
সংস্কতি পালনে কেবল ইচ্ছে শক্তিই 

, পরিবেশ যতই বৈরী হোক 


“পুলিশ জনগণের বন্ধু' এ প্রবচনটি 
আশৈশব শুনে আসছি। বুদ্ধি হওয়ার 
পর থেকে পুলিশের বন্ধুসুলভ আচরণ 
প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়নি। বরং 
আমার মত অনেকের মনে ভেসে 
পুলিশ মানে অজানা আতংক, ভীতিপ্রদ 
বিভীষিকা, ঘুষ বাণিজ্য ও রিমান্ডের 
নামে পৈশাচিকতার তাগুব। পুলিশ 
হেফাযতে মৃত্যুর ঘটনা অহরহ। এসব 


কক্সবাজার ও কুয়াকাটাকে থাইল্যান্ডের 


কারণে কত পুলিশের শাস্তি হয়েছে, 


পাতায়ার মত বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র 
রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। একটি 
সমন্বিত পরিকল্পনা নিলে কক্সবাজার ও 
সেন্টার রূপে গড়ে তোলা যাবে। 
থাইল্যান্ড উপসাগরের তীরে অবস্থিত 
পাতায়া সৈকত মাত্র ৪ কিলোমিটার 
বিস্তৃত। ৬০ বছর পূর্বে ছিল এটি 
জেলে পল্লী। আর কক্সবাজার সমুদ্র 
সৈকতের দৈর্ঘ ১২০ কিলোমিটার । 
কক্সবাজার শহর থেকে ইনানি পর্যন্ত 
বালুকাময় তীর পর্যটকদের বাড়তি 
আকর্ষণ। কুয়াকাটা সমুদ্ধ সৈকত 
১৮কিলোমিটার দৈর্ঘ। সূর্যোদয় ও 
সূর্যাস্ত নির্বিঘ্নে কুয়াকাটা থেকে 
অবলোকন করা যায়। 

পাতায়া সৈকতে বালির উপরিভাগে 
পর্যটকদের নির্বিঘ্ন হাঁটার জন্য রয়েছে 
প্রশস্ত পাকা রাস্তা; দু'পাশে নারিকেল 
ও পাম বৃক্ষের সারি। পরিচ্ছন্ন 
দোকান ও বাণিজ্য বিতান ভ্রমণ ও 
বিকিকিনির জন্য উপযুক্ত স্থান 
স্পিডবোটে নৌবিহার, রৌদ্রয়ান, 
সমুদ্রয়ান, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 
ও জলযোগ করার মজাই আলাদা 
পাতায়া রাজধানী ব্যাংকক থেকে ১০০ 
কি. মি. দূরে । 
বিভিন্ন জাতি ধর্মের ৩কোটি ২৫লাখ 
লোক প্রতি বছর থাইল্যান্ডে বেড়াতে 
আসে। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা 
৬৫ লাখ। পর্যটন খাতে থাইল্যান্ডের 
বার্ষিক আয় ৩ ট্রিলিয়ন বাথ । 


মার্চ'১৮ 


চাকরি গেছে। রক্তের দামে কেনা 
একটি সার্বভৌম দেশের জনগণের 
সাথে পুলিশ শক্রসুলভ আচরণ করবে 
কেন? তাইতো “বাঘে ছুলে এক ঘা 
আর পুলিশে ছলে দশ ঘা' অথবা 


“থানার পাশে কানাও হাটে না" জাতীয় 
প্রবচন সাধারণ্যে ব্যাপকতা লাভ 
করে। পুলিশতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের 
বাসিন্দা নয়? তারা আমাদের ভাই, 
আমাদের সন্তান। এরা তো পাঞ্জাবী 
নয়, সাদা চামড়ার বিলেতি সেনাও 
নয়। তারপরও কেন মারমুখো? এর 
পেছনে অনেক কারণের মধ্যে আছে 
প্রথমত ওপনিবেশিক মানসিকতা 
(0০10%7141 7471917), দ্বিতীয়ত 
পুলিশ কনস্টেবলের বেতনও অ 

সুবিধে কম, তৃতীয়ত আধুনিক 
প্রশিক্ষণের অভাব এবং চতুর্থত 
ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক পুলিশকে 
বিরোধী ও প্রতিপক্ষ দমনের উদ্দেশ্যে 
লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার । 
ফলে পুলিশ বেপরোয়া । নিজেদেরকে 
আইনের উর্ধে মনে করে । অথচ ভুটান, 
সুইডেন, ফিনল্যন্ড, ব্রিটেন ও নরওয়ের 
মত দেশে “পুলিশ জনগণের বন্ধু" এ 
কথাটি অনেকাংশে সত্য। আমাদের 
কাছের দেশ ভুটানে কোন আসামীর 


সাথে পুলিশ খারাপ আচরণ করে না, 
পুলিশী হেফাযতে নির্যাতন করে না। 
অসদাচরণ যদি প্রমাণিত হয় তা হলে 
সংশ্লিষ্ট পুলিশের পদোন্নতি, বার্ষিক 
বেতন বৃদ্ধি 07/07571071) ও বিদেশে 


উঠে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে (729৫9 


1591)77274755197 0 7৬) 
যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় 
পুলিশের হাতে আটক হলেই মানুষ 
দোষী বা অপরাধী হয় না। এ কথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই, পুলিশের 
ভাল ও কল্যাণকর দিকও আছে। তাঁরা 
দেন, দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের আইনের 
আওতায় আনেন। আইন শৃঙ্খলা 
দেখভাল করেন । পুলিশের মধ্যে সৎ, 
মানবিক চেতনাসম্পন মানুষও 
আছেন। তবে তাদের সংখ্যা কত তা 
বলা বেশ মুশকিল । ইংল্যান্ডের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী 797) 18107 বলেন, 
47171127, 271)71712  07717197) 
17901712076 27/671 1/12 ০/197106 49 
0/19956, 1712 0/10106 £5 1/12 59712. 
1992107, 7101 1077071717, 
02771972007 7101 01641975117)” 
1112 7412 01127, 71091 1712 7212 01 
1112 550791 7991106 
১তারিখ 


জন্য মার্কেটের টু 
সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হওয়ায় যানজট 
প্রবল। ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন ছিল। 
সংখ্যায় আমরা তিনজন । ছোট ছেলে 
তালহা মোবাইলে গ্রেব কার (০79৮ 
০77) বুক করল । ড্রাইভার জানাল 
মার্কেটের সামনে প্রচণ্ড ভীড়, আপনারা 
এখানে আছি। স্থানটি খুঁজে পেতে 
আমাদের বেগ পেতে হল । ট্রাফিক 
পুলিশের সহযোগিতা নিলাম । তিনি 
রোড দেখিয়ে বললেন এখান থেকে 
সোজা কোয়ার্টার কি.মি. গেলে পুলিশ 
পার্ক। এক পর্যায়ে পুলিশ রাস্তায় 
সিগন্যাল দিয়ে একটি খালি মাইক্রো 


__াল'...লঢ। আজ্তার্তহীদ ৩৯ 


বিশাল এক সংগ্রহশালা ও একুয়ারিয়াম 
রয়েছে যেখানে সমুদ্বের বিভিন্ন 
প্রজাতির জলজপ্রাণী ও তলদেশের 


চিনেন না, তোমার যাত্রাপথে তাঁদের 
নামিয়ে দেবে, ভাড়া নেবে না। পুলিশ 
গাড়ির দরজা খুলে আমাদের ভেতরে 


নানা আকৃতির শৈবাল ও বর্ণিল বৃক্ষের 
সংগ্রহ রয়েছে। কিছু মাছ দেখা গেল 


বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। মুহূর্তেই 
আমরা ওই গাড়িতে করে নির্ধারিত 
স্থানে পৌছে গ্রেব কার পেলাম। 
পেছনে ফিরে দেখি পুলিশ সার্জেন্ট 
স্কুটার নিয়ে হাযির। দেখতে এলেন 
অচেনা ড্রাইভার আমাদের কাঙ্খিত 
স্থানে নামিয়ে দিল কিনা । তাঁর প্রতি 


কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় করনি)।' 


নিলাম । পুলিশের এ আচরণ কল্পনা 
করা যায়! এসব পুলিশ আসলে 
জনগণের বন্ধু। 

আসলে আমাদের ভাল হতে হবে, 
মানবিক হতে হবে। বদলাতে হবে 
দৃষ্টিভজি, অভ্যাস পাল্টাতে হবে। 
অবৈধ অর্থ বিত্তের লোভ-লিন্সা ত্যাগ 
করতে হবে। তাহলে সমাজ পাল্টে 
যাবে । পুলিশও ভাল হয়ে যাবে । 


পড়ে কিন্তু মাটির অভ্যন্তরে বা সমুদ্রের 
অথৈ জলরাশির তলে কি আছে তার 
অনেকটা আমাদের জ্ঞান গবেষণার 


বাইরে। থাইল্যান্ডের রাজধানী 
ব্যাংককের প্রাণকেন্দ্রে 59৫ 16 নামে 


যাদের মুখ কুকুর, ভালুক ও ঘোড়ার 
মত। নিচের অংশটি মত 

রীতিমত আশ্চর্য! এগুলো দেখলে 
আল্লাহ তায়ালার অপার মহিমা ও 
কুদরতের কথা মনে পড়ে। পবিত্র 
কুরআনের ভাষায় “মা খালাকতা হাযা 
বাতিলা (প্রভু তুমি নিরর্থক কিছু সৃষ্টি 


উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে হাঁটা চলা যায়। 
হাঙ্গর, কোরাল, সরিসৃপ, শ্বেত কচ্ছপ, 
ঈল, পেঙ্গুইনসহ নানা সামুদ্রিক প্রাণী 
খোলামনে সন্তরণ করে কখনো কখনো 
কীচের সাথে মুখ লাগিয়ে খেলা করে। 
এ সব দৃশ্য মনেপ্রাণে শিহরণ জাগায়। 
অভিজ্ঞতার ভাগ্তারকে সমৃদ্ধ করে । 


ব্যাকিং 


ক্ত ইসলামী ব্যাংকিং জনপ্রিয় হয়ে 
ক্রমান্বয়ে। ২০০২ সালের ২১ 
অক্টোবর ইসলামিক ব্যাংক অব 


এ 


৩ 8807 ২ এ নাথ 


ব্যা 
এলাকায় এর সদর দফতর অবস্থিত। 

এ ব্যাংকের নেট আয় ৯.৫ বিলিয়ন 
বাথ আর এসেটের পরিমাণ ১০৯.৭ 


শরীয়াহ আইনের ভিঞিতে ব্যাংকটি 
পরিচালিত হয়ে আসছে। গোটা 
থাইল্যান্ডে এর শাখা রয়েছে ১৩০টি । 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকে 
করতে কোন বাধা নেই। 


থাইল্যান্ড বিমানবন্দরে পর্যটকের 
অনুভূতি বিষয়ে জরিপ 

ব্যাংককের সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক 
ফ্লাইট ধরার জন্য। এ মুহূর্তে 
?0//715111 447/1/109711) 01111271710 
থেকে এক কর্মী এসে আমার সাথে 
পরিচিত হন। তিনি জরিপ কাজ 
পরিচালনা করছেন। আমাকে অনেক 
প্রশ্ন করেন এবং আমার অনুভূতি 
জানতে চান। কেন ছুটি ভোগ করতে 
থাইল্যান্ড এসেছি? থাইল্যান্ড দেশ 
হিসেবে কেমন? আবহাওয়া পরিস্থিতি? 
কী কী শপিং করেছি? মোট কত ডলার 
ব্যয় করেছি? বাজারের মুল্যমান? 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্রতা কেমন? কোথায় 
কোথায় গিয়েছি? কী কী দেখেছি? 


। ধর্মীয় উপাসনালয় পরিদর্শন করেছি 


কিনা? এ বছর কোন কোন দেশ 
পরিভ্রমণ করেছি? এগুলো ছিল মূলত 
তার প্রশ্ন। পর্যটকদের মতামত ও 
অনুভূতিগুলো সমন্বয় করে পর্যটন 
কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন। 


কীভাবে অধিকহারে পর্যটক আকর্ষণ 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় ধান, 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর 


ক্র গনি এম.ই.এস কলেজ, উট্টগ্রাম 


মার্ট১৮.. _________ আত্তার্তহীদ ৪০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


হিজরি তৃতীয় শতকে লেখা ইতিহাস- 
রন্সমূহ প্রশ্নবিদ্ধ কি না? এর উত্তর 
হ্যা-বোধ না-বোধ দুটোই! কারণ এই 
শতকে লিখিত ইতিহাসবিষয়ক 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রামাণ্য 
(4%797/1০) গ্রন্থ যেমন আছে আবার 
সমান্তরালে রয়েছে বানোয়াট আর 
জালিয়াতিপূর্ণ গ্রন্থও। সাধারণভাবে 
ব্যাপকহারে উপাত্ত আর সূত্র সংকলনই 
এ সময়পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যস! 


যথাযথ সূত্রসমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তারা 
সিদ্ধান্ত নিবে এবং সুত্র পাওয়া গেলে 
তার মান বিচার করে স্তর বিন্যাস 


করবে। যদিও এই অনুসন্ধান 1 
তৃতীয় 


করা হয় নি। এই কাজে সংশ্লিষ্ট মহল 
একটি প্রক্রিয়ানীতি অনুসরণ করেছেন, 
তা হলো, যেসব তথ্য ধর্মীয় 
বিধানসম্পর্কিত অনুসন্ধানের বেলায় 


মার্ট১৮ 


বানোয়াট বা জালিয়াতিপূর্ণ তথ্যগুলো 

কেন তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলেন? 

এর জবাব হলো, লেখকরা যখন গ্রন্থ উল্লেখ করেন 
পাঠকদের 


লিখেন-তখন সমকালীন 

চিন্তা, রুচি, মানসিকতা, মনন ও 
জ্ঞানের পরিধিকে বিবেচনায় নিয়েই 
লিখে থাকেন। আমরা যখন লিখছি, 
স্বকালের বড় জোর 
পঞ্চাশ বছর থেকে সামনের 
একশ'বছর পর্যন্ত সময়কালের 
প্রজন্মকে বিবেচনায় নিয়ে লিখতে 


পারি। ২৫০০ বা ৩০০০ ঈসায়ী উল্লেখ 


সালের পাঠকদের অভিরুচি ও জ্ঞানের 
স্তর বিবেচনা করে লেখা সম্ভব নয়। 
হিজরি 
লেখকরা যখন লিখেছেন তখন আমরা 
অর্থাৎ একালের পাঠকরা নই বরং 
তাদের সমকালীন মানুষের জ্ঞানগত 
স্তর ও চিন্তাধারা বিবেচ্য ছিলো । তারা 
হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের 


তৃতীয় শতকের ইতিহাস বণর্তা 


ইবন্‌ তার গ্রন্থ 
(তারিখে তাবারী) তারিখের ভূমিকায় 


স্থের পাঠকদের এটা বুঝতে হবে, 
আমি যেসব বর্ণনা ও উপাত্ত এখানে 
সংকলন করেছি তার মধ্যে কেবল 


রবি 
বর্ণনা খুবই স্বল্প যা আমি 
প্রমাণ ও অনুসন্ধানী 


তার অনুসন্ধানমতে এর 


নিদেনপক্ষে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদদের 
ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন । ফলে 
যখন তাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে বুঝে 


-অনুসন্ধান বলি, ওয়াকিদী বা আবু মুহনিফ ইবন্‌ 


হিশাম কালবীর সূত্রে প্রাপ্ত কোনো তথ্য 
বা বর্ণনা উপস্থাপন করা হতো তখন 
তারা সহজেই বুঝে নিতেন এর 
গ্রহণযোগ্যতা কোন পর্যায়ের । 


সত্যতা,' বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা 
(4/17127717101 ঠা রি তাহলে তার 
বুঝে নিতে রর টা আমার নিজের 


যেভাবে করেছেন ব্যস 

আমি সেভাবে উল্লেখ করেছি । এর 
কিছু নয়।* 

এ- থেকে বোঝা গেলো যে, স্বয়ং 
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তাবারীর দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয় যে, 
“আমার দেওয়া তথ্য ও বর্ণনা 
প্রামাণ্য'। যেসব বর্ণনা তিনি পর্যন্ত 


তিনি সাফ জানিয়েছেন, তিনি স্রেফ 
তথ্য সং্্রহকারী ও সংকলকের 
ভূমিকায় ছিলেন । প্রত্যেক বর্ণনার সঙ্গে 


পৌছেছে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে 


সময় তথ্যগুলো পরস্পরে 
বৈপরিত্যপূর্ণও হয়। 


হিজরি চতুর্থ শতকে উপরিউক্ত ধারার 


তিনি সংশ্লিষ্ট সূত্র উল্লেখ করে 


একেবারে ব্যতিক্রম নতুন যে ধারাটির 


তিনি শ্রেফ বর্ণনা করে দিয়েছেন। 


দিয়েছেন যাতে পাঠক নিজেই 


এবার পাঠকদের কীধেই দায়িত বতয়ি 


বর্ণনাটির মান ও স্তর বিচার করে 


কোন বর্ণনাটি সত্য আর কোনটি সত্য 
নয় নিজ দায়িতে তা অনুসন্ধান ও 
যাচাই-বাছাই করে নেওয়া । 


সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় 
যাচাই-অনুসন্ধানও করতে পারেন। 
এটা বর্তমান কম্পিউটার যুগের 


বর্তমান সময়ের আরবের তিনজন শীর্ষ 
ইতিহাস-গবেষক যথাক্রমে মুহাম্মদ 


তথ্যকোষ বা এনসাইক্লোপেডিয়ার 
মতো। যেখানে সংকলনকারী 


ইবন্‌ তাহির আল বাযরাঞ্জি, মুহাম্মদ 
সাবহী হাসান হাল্লাক ও শাইখ 


প্রতিষ্ঠানের কাজই হলো শ্রেফ 
তথ্যগুলো একত্র করে দেওয়া । কোনো 


ইয়াহইয়া ইবরাহিম ইয়াহইয়া তারিখে 


তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই ও মান বিচার 


সম্পূর্ণ তাবারী রিভিউ বা পর্যালোচনার 
পর বস্তুনিষ্ঠ, প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য 
বর্ণনা আর অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলো 
আলাদা করেছেন । তাদের গ্রন্থের নাম: 


তাদের কাজ নয়। তারা যা যেভাবে 
পেয়েছেন সেভাবেই সামনে 
পেশ করে দিবেন পরবর্তী কাজ পাঠক 
ও গবেষকদের। এভাবে তথ্য 


“সহীহ ওয়া দায়ীফ তারিখু তাবারী” বা 
সবল ভিত্তি আর দুর্বল ভিত্তির 


সরবাহের অর্থ কখনও এমন নয় যে, 
সমুদয় তথ্য উক্ত সংকলক প্রতিষ্ঠানের 


আলোকে তারিখে তাবারীর বর্ণনাচিত্র 
গ্রন্থটি ২০০৭ সালে দারু ইবন্‌ কাসীর 
বৈরুত কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এটি 
ভা ছা, চ/80098. ০01. ওয়েবসাইটে মধ্যযুগে 
পাওয়া যাবে। 


তা* ভাবতেন ডিবি অন্ধবিশ্বাস 
করেছেন? এ প্রশ্নটি এ পর্যায়ে 
প্রাসঙ্গিক আলোচনার টেবিলে উঠে 
এসেছে । কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, 
বারী ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ বু 

হিশাম কালবী, ওয়াকিদী, 
সাইফ 'ইবন্‌ ওমর প্রমুখের বর্ণনা 
সংকলন করার মানেই হলো তাদের 
ওপর আস্থা রেখেছেন; কাজেই আমরা 
তাদেরকে গ্রহণযোগ্য মানতে বাধা 
কোথায়? এটা ঠিক নয় যে, মুসলিম 
শতকের ইতিহাসবিদ যথা আবু 
মুহনিফ, ওয়াকিদী, হিশাম কালবী, 
সাইফ ইবন্‌ ওমর প্রমুখের ব্যাপারে 
অন্ধবিশ্বাস পোষণ করেছেন । যেমনটি 
আমরা তাবীর উদ্ধতিতে দেখলাম । 


এ 


৫ 


মার্চ১৮ 


কাছে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য । 


হাহ হিজরি তৃতীয় শতকের 
ইতিহাসগ্রন্থে একটি নতুন প্রবণতা 
লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে; আর তা হলো 
সূত্র উল্লেখ না করার রীতি । এর কারণ 
হিসেবে দেখা গেছে, গল্পের 
ধারাভাষ্যের মতো করে বর্ণিত 
ইতিহাসের কাহিনী পরম্পরার গতি ও 
সাবলীলতা অক্ষুণ্র রাখা । আপনি 
উদাহরণ হিসেবে হযরত ওসমান (রা.) 
এর শাহাদাতের ঘটনা নিতে পারেন। 
লক্ষ করবেন, একজন বর্ণনাকারী 
ঘটনার বয়ান শুর করেছেন 
ধারাক্রমে তা শেষ করেছেন তার 
শাহাদাতের ঘটনায় এসে। আবার 
অন্যজনের বর্ণনা শুরু হয়েছে 
বিদ্রোহীদের মদিনা প্রবেশ থেকে। 
এরপর হয়তো আরেকজন বর্ণনাকারীর 
বয়ান শুরু হলো আরও পরের কোনো 
প্রসঙ্গ দিয়ে। পাঠকদের জন্য এ রীতির 
বর্ণনাধারা বেশ বিরক্তি উৎপাদক। 
কারণ এতে একই প্রসঙ্গের কথা 
ঘুরেফিরে একাধিকবার আসে । অনেক 


প্রচলন ঘটে তাতে ঘটনা বহমান ধারা 
(9/7597%) অক্ষুণ্ন রেখে গল্পের মতো 
ভাষ্যে ইতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করা 
হয়েছে। এ আঙ্গিকটা সাহিত্যে গল্প- 
উপন্যাসের রীতি হিসেবে পরিচিত । যা 
পাঠকের জন্য ক্লান্তিকর নয়। তখন 
ইতিহাস সুখপাঠ্য হয়ে উঠলে এবার 
সূত্রের প্রমাণসিদ্ধতার ভিত্তি বা তথ্যের 
গ্রহণযোগ্যতা (4217277110717)) 
নড়বড়ে হয়ে যায়। এরপরও কিছু 
লেখক তাদের বর্ণিত তথ্যের সুত্র 
হিসেবে পূর্বেকার সময়ের 
ইতিহাসগ্রস্থাবলির বরাত দিয়েছেন। 
তুলনামূলক তাদের গ্রন্থসমূহ প্রামাণ্য 
বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই যুগের যে 
নেতিবাচক প্রবণতাটি লক্ষণীয় হয়ে 
উঠে তা হলো, ইতিহাসবিদরা উপাত্তের 
সূত্র পর্যালোচনা (5০%706 077/101577) 
হয়তো একেবারেই এড়িয়ে যাচ্ছিলেন 
নয় তো করলেও তা একেবারে 
অনুল্লেখ্য মাত্রায় । একইভাবে 
মূলপাঠের যাচাই-বাছাইয়ের 
(1771577101 13577101 (07117101577 
2710 47151971021 29950971772) 
ক্ষেত্রেও গাছাড়া ভাব দেখা 
ফলে যা হবার তাই হলো; ওয়াকিদী, 
আবু মুহনিফ, সাইফ ইবন ওমর ও 
হিশাম কালবীদের সত্যাসত্য বর্ণনা 
ঢালাওভাবে “বস্তুনিষ্ঠ* ও সত্য বলেই 
জনমনে ধারণা তৈরি হচ্ছিলো আর 
নির্বিচারে বর্ণনা হতে থাকলো 
পরবর্তী যুগে এসে আরও একধাপ 
অবনতি । পরের যুগের ইতিহাসবিদগণ 
“অপ্রয়োজনীয়” বিবেচনা করে গ্রন্থ 
থেকে সুত্রকে পুরোপুরি বাদ দিতে 
থাকে। এভাবে সূত্রের যাচাই-বাছাই 


প্রক্রিয়াটি মাঠে মারা গেলো । 
কাজেই পরবর্তী শতকের বিখ্যাত 
ইতিহাসবিদ ও তাদের 


ইতিহাসগরন্থসমূহের পরিচিতি উল্লেখ 
করা আমাদের জন্য খুবই সমীচিন 
হবে; যাতে পাঠক এসব গ্রন্থের 
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ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


বিশুদ্ধতা (4%//7977/01/1)) সম্পর্কে 


সম্যক অবগত হতে পারেন। 


১. আলী ইবন্‌ হোসাইন মাসউদী (মূ. 
৩৪৬/৯৫৭) : তিনি শিয়া মতবাদে 
বিশ্বাসী একজন বড় ধর্মতত্ুবিদ ও 
পর্যটক। তিনি বেশ দীর্ঘ একটি 


তথ্য পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে পাওয়া 
যায় নাঃ তা তো গোড়াতেই 
অপ্রমাণিত ও অনির্ভরযোগ্য। 
হাদিসবিশারদগণ গ্রন্থটি সম্পর্কে 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 

ইবনু আবদিল বার-এর গ্রন্থটি 


হতো। 


কারণ সংবাদদাতারা 


সাধারণত নিজের প্রাপ্ত তথ্য 


সংযোজন, বিয়োজন করে মনের 
মাধুরী মিশিয়ে বর্ণনা করে থাকে ।১ 


!চলবো 


ইতিহাসপ্রন্থ লিখেছেন। কমর 
বুখারী লিখেন : গ্রন্থটি মাসউদী 
লেখা। সম্ভবত তিনি উড 
বিশ্বাসী। তবে 'ুরাওওয়া 
যাহাব' গ্রন্থের লেখাঝোখা থেকে 
এটা প্রতীয়মান হয় না বরং 
সেখানে কেবল তিনি শিয়া 
ভাবাপন্ন হবার ইঙ্গিত মেলে 
গ্রন্থটি এতিহাসিক 

পরিদর্শনের পর অত্যন্ত অনুসন্ধানী 
খানে তিনি ব্যাপকহারে আবু 


শি 


দৃষ্টিভজি' পোষণ করেন কাজেই 


গ্রহণযোগ্য নয় । 

. ইবনু আবদিল বার (৩৬৮- 
৪৬৩/৯৭৯-১০৭১) : তিনি হিজরি 
পঞ্চম শতকের ধর্মত্টবিদ | “আল 
ইসতিয়া ফি মারিফাতিল 
আসহাব* নামে সীরাতে সাহাবা 
বিষয়ে একটি জল 


খুবই মূল্যবান এবং উপকারী গ্রন্থ 
হতে পারতো যদি সাহাবাদের 
মতভেদ সম্পর্কিত তথ্যগুলো 
ইতিহাসের সংবাদদাতা (তথ্য 
সরবরাহকারী)দের কাছ থেকে নয় 
মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে নেওয়া 


১ তাবারী, ভূমিকা, ১/১৭ 


২ কমর বুখারী প্রাগুক্ত 


৩ ইবন্‌ সালাহ, মুকাদ্দামা, অধ্যায়-৩৯, 


মারিফাতুস সাহাবা, 


৪৮৫, 


দারুল 


মাআরিফ, কায়রো; দারুল মাআরিফ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
ঞ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


5 5 
সিন ৬ মাসের আহক হতে যা 


রিবা ড্রাফট, 


00017 


17014, 7১8105101, 
13100191, 0091 


7২০6-১০51 
11370 


0610679] ])09 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 


রচনা করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে 
বর্ণিত ঘটনাবলির সুত্র উল্লেখ 
করেন নি। কাজেই আমরা জানি 
না সাহাবাযুগ ও ইবনু আবদিল 
বার-এর মধ্যবতী চার শত বছরের 
ব্যবধানে তাদের সম্পর্কে বর্ণিত 
কথাগুলোর মধ্যে কী কী সংযোজন 
করে দেওয়া হয়েছে তা। এ 
কারণে তার গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য বলা 
যাবে না। ইবনু আবদিল বার-এর 
গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলি তার পূর্ববর্তী 
গ্রন্থসমূহ থেকে সূত্র ও সূত্রের মান 
যাচাই করে ওসবের গ্রহণযোগ্যতা 
পরিমাপ করতে হবে । কিন্তু যেসব 


নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


754, 0, 391, 
0081 থা), [এ], 
01911, 4১208101919, 
10. 485181] ০0011105. 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 


0100৩21) & 40102] 00001105, 


152200 


1101600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


13011) 41090109 


12550 


51900 


/১0508118. 


11800 


11160 


টাকা । 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত। 


যোগাযোগ 

আততর্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


রি 40 আত্তার্ভহীদ ৪৩ 


মাচ ১৮ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


সকাল বিকাল ইনসুলিন কিংবা ট্যাবলেট নয়, এবার 


আপনার ডায়াবেটিস সম্পূর্ণরপ নিয়ন্ত্রণ করবে বিদেশি 
ওষুধি গুণসমৃদ্ধ একটি গাছের পাতা । প্রতিদিন খালিপেটে 
২টি পাতা সেবনে শতভাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন 
ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার। এমটাই দাবি চীন এবং 
সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের । 

গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম গাইনূরা প্রোকাম্ষেস। এটা চীন এবং 
সুইজারল্যান্ডে স্থানীয়ভাবে ডান্ডালিউয়েন নামেও বেশ 


পরিচিত । আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, চীন, মালেয়শিয়া, 
থাইল্যান্ডসহ বিশ্ব জয় করে এই এন্টি ডায়াবেটিস গাছ 
এখন পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশে । 


চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, সম্পূর্ণ পাশ্থ প্রতিক্রিয়াহীন এন্টি 
ডায়াবেটিস এই গাছটির পাতা এবং পাতার রস সেবনে 
ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ সহনীয় মাত্রায় আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে 
আসবে। 

গাছটির ২টি পাতা প্রতিদিন খালি পেটে সেবনে শুধু সুগার 
এবং কলস্টেরল নিয়ন্ত্রণই করে না, তরতাজা রাখে কিডনি, 
লিভার এবং নিয়ন্ত্রণে রাখে ব্লাড প্রেসার । এছাড়া সুগার 
স্বভাবিক মাত্রার তুলনায় আরও কমিয়ে হাইপোগ্রামিয়ার 
বিপদ থেকেও রক্ষা করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে এই গাছের পাতা । 

যাদের ডায়াবেটিস, প্রেসার এবং কলস্টেরোল সমস্যা আছে, 
তাদের প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ২টি পাতা সেবন 
করতে হবে । তবে ইনসুলিন ব্যবহারকারী এবং গ্যাস্ট্রিক 
আক্রান্ডুদের ক্ষেত্রে সকালে খালি পেটে ২টি পাতা এবং 
রাতে শোবার আগে ২টি পাতা সেবন করতে হবে। 


মার্চ'১৮ 


চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, প্রথম দুই মাস ডায়াবেটিস এর 
নিয়মিত ওষুধের পাশাপাশি খালি পেটে ২টি পাতা সেবন 
করতে হবে । দু'মাস পর থেকে শুধু ২ টি করে গাছের পাতা 
খেলেই চলবে । 

এই গাছের পাতা খেয়ে উপকৃত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর 
হোসাইন মুহাম্মদ জাকির । তার সাথে কথা হয় প্রতিক্ষণ ডট 
কমের সাথে । তিনি জানান, “এটা খুব চমৎকার কাজ করে। 
সাত বছর আগে আমার ডায়াবেটিস ১১ ধরা পড়ে। 
সুইজারল্যান্ড থেকে এই গাছটি পাবার পর আমি আর 
কখনও মেডিসিন নেইনি।' 

মেজর জাকির বলেন, “এই গাছের পাতার সাথে রসুন, 
নিমপাতা, কীচা হলুদ পেস্ট করে একদিন রোদে শুকিয়ে 
ছোট মার্বেলের মতো অনেকগুলো বল বানিয়ে, আবার 
একদিন রোদে শুকিয়ে, একটি এয়ার টাইট বোতলে 
সংরক্ষণ করার পর, প্রতিদিন চিবিয়ে ১/২টি বল খেয়ে পানি 
পান করলে কার্যকারিতা আরো ভালো হয় ।” 
তিনি আরও বলেন, “এটা খেয়ে আমার ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণে । এখন আমি কোন রেসটকশন মানিনা, জীবনকে 
উপভোগ করছি। আমার পরিবারের বয়স্ক সদস্যরাও 
ইনসুলিন নেয়া বন্ধ করেছে। এই গাছের পাতা হার্টের 
রোগেও ভাল কাজ করে ।' 

মেজর জাকিরের মতো বিশ্বের অনেকেই এখন ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে এই হার্ব গাছটি সং্বহে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন। 
ভেষজ ওষধি গুণসম্পন্ন এই গাছটি বেচে থাকে ২৫ বছর । 
সর্বোচ্চ ৩ ফুট লম্বা হয়। এরপর ডালাপালা বিস্তার করে 
জঙ্গলের মতো হয়ে যায়। তবে এ গাছে সকাল-বিকাল 
নিয়মিত পানি দিতে হয়। স্যাতস্যাতে পরিবেশ এ গাছের 
জন্য বেশ উপযোগি। সর্বনিম্ন ১০ ইঞ্চি টবে গোবরের সার 
ও মাটি মিশিয়ে চারা রোপন করতে হবে । বছরে অন্তত 
দু'বার মিশ্র সার ব্যবহার করতে পারেন। এই গাছটি ঘরের 
বারান্দায়, বাড়ির ছাদে ও টবে নিশ্চিন্তে লাগাতে পারেন। 
তবে সরাসরি মাটিতে এটা বেশ ভালো হয়। 

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন 
সকালে খালিপেটে ২টি পাতা সেবন করলে তার কিডনি ও 
লিভার সতেজ থাকবে । ডায়াবেটিস, প্রেসার এবং 
কলস্টেরল সমস্যা তার হবে না। এছাড়া এই পাতা ক্যান্সার 
প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করে থাকে । এই গাছের পাতা 
খেলে ডায়াবেটিস টাইপ-২ কমবে বলে দাবি করা হচ্ছে। 
বর্তমানে এটির নামডাক সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। চীনসহ 
সারা বিশ্বে এটি এন্টি ভাইরাস হিসেবেও খুব পরিচিত । 
শতভাগ সুগার নিয়ন্ত্রণের দুর্লভ এই এন্টি ডায়াবেটিস 
গাছটি সরবরাহ করতে যোগাযোগ করতে পারেন । ফোন: 
০১৮৬৮৪৬১১৬৯ । 


___771.হ.) আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ক।বি।তা 


চোখের অশ্রু-জল বয়ে চলছে তোমার স্মরণে, 
ডঃ ৮৮54 চির অমর,অমলিন হয়ে থাকবে সবার হৃদয়ে 
সেই লাঞ্কনা ফিরে এসে দেখো দীড়াবে তোমার দ্বারে । পা 258 না 
যদি ভেবে থাকো 'নীতিকথা" কিবা বুঝে নাও পুরো মিছে, মৃতির পাতায় রবে তুমি এই স্বরণীয় দিনে । 
ইতিহাস তবে মেলে ধরো প্রিয়! তাকাও খানিক পিছে। 
বৃটিশেরা ছিল ভারতবর্ষে জবরদখলে স্বামী, শুধু তোমারি জন্য 
আধুনিক বলে ছিল বলিয়ান ছুটেছে উর্ধ্বগামী । আজহার মাহমুদ 
জনগণ হয় লাঞ্ছিত নিতি মার খেয়ে খেয়ে সারা, যদি এই পৃথিবীতে তোমার জন্য 
তিক্ত জনতা এক্য গড়েছে, বৃটিশ খেয়েছে তাড়া । আমাকেই করা হইতো সৃষ্টি, 
ভিয়েতনামের সকরূণ রূপ!আজও চোখটিপে কীদে, তবে তুমি কখনোই রাখিতেনা 
জালিমের দল কতছিল বল! পড়েনি নিজেরা ফাঁদে? আমিহীনা অন্য কোথাও দৃষ্টি । 
বেঁচে গেছে যারা লাঞ্ছিত হয়ে আজও যদি স্মৃতি স্মরে, আমার জন্য একটিবার যদি 
চমকায় পিলে কাপে থরথর! সেই আতঙ্ক-ডরে! তোমার পাষাণ মনটি কাদিত, 
রাশান বাহিনী নিয়েছিল করে আফগান, ছিল বল, তবে পিছন ফিরে তোমার ঠোঁটে 
কতদিন ছিল শাসন-শোষণ! হয়েছে কি শেষফল! তোমারি মন আমায় ডাকিত। 
ঘেঁটে দেখো প্রিয় দুনিয়ার যত জুলুমের ইতিহাস, তোমার মাঝে তুমি কখনো 
লাঞ্নাকারী লাঞ্কিত হয়, কর্মের পরিহাস! আমায় দাও নি টাই, 
ক্ষমতার বলে অন্ধ হয়ো না, চোখ রাখো আগে-পিছে, তবুও আমার হৃদয়ে তুমিহীনা 
নিজে ছোটো যদি উপরের দিক, পড়ে যেতে হবে নিচে । অন্য কেউ নাই। মধুর সুর 
পতন ঠেকাতে পারবে না কেউ, পাবে না কাউকে কাছে, তোমায় আমি ভালোবেসে হেদায়ত উল্লাহ 
লাঞ্ুনা সেতো আপনি আসে না, তোমারই কর্ম যাচে। দিয়েছি জীবনের ফুল, আজানের এ মধুর সুরে 

এটাই ছিলো আমার জন্য মন ভেসে যায় বহু দুরে 
চির স্মরণীয় দিন জীবনের বড় ভুল। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে 
আ. র. ফ. আসআদ ইবনে শাহীন লালপুরী 252859 
হঠাৎ দ্িপ্রহর ক্ষণে, ভেসে আসে কানে- আলমগীর মুরতাজা পূর্ব দিকে সূর্য উঠে 
তুমি নেই আর আমাদের মাঝে, শপথ করো পৃথিবীতে পলাশ,শিমুলচাম্পা-বেলি 
তুমি ছিলে দীন-দরদী মানুষের তরে মুক্ত হয়ে বাচার হরেক রকম প্রসূন ফুটে | 
হিতাকাজ্ঘী,শুভাকাজী,ব্যক্তিতের অধিকারী- আজ সকলে কঠিন লোহা 
তাবলীগের কাজ করেছো তুমি সকাল-সাঁঝে । ভাঙতে হবে খাচার। আজানের র জার 
দ্বীনের দাওয়াতের লাগি দিয়েছো বিসর্জন অত্যাচারী বেইমানেরা ঢেউ নাচে ক 
সব ছেড়ে তোমার জীবন,কর্ম ও উপার্জন- করছে শুধু পীড়ন মাঝিরা ছুটে পশ্চিমেতে 
তোমার কৃতিত স্মৃতিস্পটে থাকবে অক্মান, ফেলছে মুছে দুচোখ থেকে  নায়ে নব পাল তোলে। 
কেউ কল্পনাও করেনি, যাবে তুমি চলে সুখের যতো কিরণ । 
সব কিছু রেখে সবাইকে এতিম করে- নাও ফিরিয়ে বুকে বুকে আজানের র সরে 
সবার হৃদয়ে ছিল তোমার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান। মুক্তিনেশার জোগান ঘুম ভাঙে বা 
হঠাৎ-ই আধারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠে চারিদিকে গর্জে উঠে ছাড়তে হবে আল-হু আকবার ধ্বনিতে 
তোমার চিরবিদায় নেওয়ার দুঃসংবাদে- বজ্রমুঠি শ্লোগান । মুমিন বান্দা শুরু করে। 
কান্নার স্রোত বয়তে থাকে সবার হৃদয়তন্ত্রীতে, রক্তবিহীন কোনোকালে চি 
বসতবাড়ি জুড়ে শুধুই কান্না-আহাজারি আসতে পারে কি জয়? আজানের এ মধুর সুরে 
পাড়ায় পাড়ায় ছেয়ে যায় শোক সংবাদে- ছিনিয়ে আনো মুক্তিসেনা ভেদাভেদ সব ভুলে 
তুমি যে নেই আর এই নশ্বর পৃথিবীতে । যুদ্ধ করে বিজয়। একসাথে দলে দলে হরদ 
তোমার চিরবিদায় ক্ষণে, প্রতিটি প্রহর কাঁটে মসজিদ পানে চলে । 


মার্চ'১৮ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


গত ৮ ও ৯ ফেব্ুয়ারি জামিয়া ময়দানে ২ দিনব্যাপী 
ইসলামি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাজারো আলেমে 


দীনের দীনি মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর এই 
জামিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আত্শুদ্ধি ও আল্লাহ 
পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে 
হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। 

২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম 
হযরত আল্লামা মাওলানা আবুল কাসেম নুমানী, ভারতের 
বেঙ্গালুরের জামিয়া ইসলামিয়া মসিহুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা 
মুহতামিম হযরত আল্লামা মুফতি শুয়াইবুল্লাহ খান, ভারতের 
বোম্বাইয়ের হযরত মাওলানা তালহা কাসেমী, জামিয়া 
দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার মুহতামিম হযরত 
আল্লামা সুলতান যওক নদভী, রাবারবাগন মাদরাসার 
মুহতামিম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রহ.), আল্লামা 
খুরশেদুল ইসলাম কাসেমী ও আল্লামা আবদুল বাসেত 
খানসহ আরও দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান আলেমগণ দীনের 
বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। 

ও শায়খুল হাদিস আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী দা. বা. 
সুষ্ঠুভাবে এই মহাসম্মেলন শেষ করতে পারায় মহান রব্বুল 
আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি 
দূর-দৃরান্ত থেকে আগত উপস্থিত মেহমানবৃন্দের যথাযথ 
সেবা করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। সর্বাবস্থায় 
জামিয়ার পাশে থাকার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান 
জানান । পরিশেষে দেশ-জাতির কল্যাণে দোয়া-মুনাজাতের 
মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 

বি. দ্র. আগামী ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জামিয়া 
আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। 
সে হিসেবে সকল মাদরাসা ও সম্মেলনকর্তৃপক্ষের নিকট 


তালেবে ইলমদের প্রতি আল্লামা শুয়াইবুল্লাহ 
খানের বিশেষ নসিহত 

১২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) বাদে ফজর জামিয়া 
মহাসম্মেলনে উদ্দেশ্যে আগত জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে ভারতের বেঙ্গালুরের জামিয়া ইলামিয়া মসিহুল 
উলুমের মুহতামিম আল্লামা মুফতি শুয়াইবুল্লাহ খান তালেবে 
ইলমদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন। বয়ানপূর্ব 
জামিয়ার বিশিষ্ট কারী মাওলানা আহমদুল হক দা. বা. এর 
তেলাওয়াতে তিনি মুগ্ধ হন। 

তিনি বলেন, তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরের সব ধরনের 
রোগমুক্তি হয়। এক্ষেত্রে তিনি ইয়াজিদ বিন হারুনের 
ঘটনাকে উদ্ধিতি হিসাবে পেশ করেন । তিনি বলেন, ইলমের 
জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ দিতে হবে এবং দৃর-দৃরান্ত পর্যন্ত সফর 
করতে হবে । এক্ষেত্রে তিনি বাকি বিন মাখলাদের ইমাম 
শাফি রহ. এর থেকে ইলম অর্জনের ঘটনা বর্ণনা করে 
ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। পরিশৈষে সকলের মঙ্গল 
কামনা করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোআ-মুনাজাত 
করেন । উল্লেখ্য যে, তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি বাদে মাগরিব দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে তালেবে ইলমদের উদ্দেশ্যে বুখারী 
শরিফের দরস প্রদান করেন। 


হযরত আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী 
(েহ.)-এর দৌহিত্রের জামিয়া পরিদর্শন 

১৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) হযরত আল্লামা আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.)-এর দৌহিত্র ও নদওয়াতুল ওলামা 
লখনৌ এর সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা বিলালুদ্দীন (দা. বা.) 
জামিয়া পরিদর্শনে আসেন। 
বাদে এশা মেহমানের সম্মনার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া র সঞ্চালনা 
করেন জামিয়ায় সিনিয়র শিক্ষক হাফেজ মাওলানা ফোরকান 
সাহেব (দা. বা.)। 
মেহমান সুরা তওবার ১২২ নাম্বার আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন, ইলমের জন্য আমাদের দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সফর 
করতে হবে এবং অর্জিত ইলম মানুষের মধ্যে আবার 
বিতরণও করতে হবে। এবং তিনি বিশেষভাবে দাওয়াতি 
কাজের প্রতি মনোনিবেশের পরামর্শ দিয়েছেন । উল্লেখ্য যে, 
তিনি তালেবে ইলমদের দারুল হাদিস মিলনায়তনে বোখারি 
শরিফের দরস প্রদান করেন। 


পুনরায় জামিয়ার দরস প্রদান শুরু ও দ্বিতীয় 


উক্ত তারিখ বিবেচনায় রাখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা 
হয়েছে। 


মার্চ১৮ 


দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ও জামিয়ার বার্ষক সভা উপলক্ষ্যে 
প্রায় মাসব্যাপী দরস বন্ধ থাকার পর গত ১১ ফেব্রুয়ারি 
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রোজ রবিবার হতে জামিয়ার সকল বিভাগে পুনরুদ্যমে 
দরস প্রদান শুরু হয়েছে। বছরের শেষ প্রান্তে এসে এবং 


সম্পাদক মুহাম্মদ মাওলানা কায়সার হামিদ, সাংগঠনিক 
সম্পাদক মুহাম্মদ মিছবাহ উদ্দিন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক 


বার্ষিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে ছত্ররা দরস ও তাকরারের 
প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে। সাথেসাথে তারা নব উদ্দমে 
পরীক্ষাপূর্ব সময়ের ন্যায় পাঠ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত 
করেছে। 

এদিকে গত ১৮ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) দু'দফায় 
জামিয়ার তালিমাত বিভাগ দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ করেছে। প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ শিক্ষর্থীরা আল্লাহ 
তাআলার শুকরিয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষেরও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করেছে। উল্লেখ্য যে, জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
বছরের_ শুরুলগ্নেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান 
অধিকারীদেরকে বিশেষ পুরক্কারে পুরক্কৃত কররা ঘোষণা 
দেওয়া হয়েছে। 


মহাসম্মেলন ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


চট্টগ্রাম এঁক্য পরিষদের 
কনিটপন লিন 


মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদক, লেখক ও গবেষক ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 
দক্ষিণ জেলাভিত্তিক অরাজনৈতিক ধর্মীয় সেবামূলক সংগঠন 
চট্টগ্রাম নবদূত এঁক্য পরিষদের নীতিমালা অনুযায়ী কমিটি 
গঠন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি চট্টগ্রাম পটিয়া শান্তিরহাটস্থ মীর 
সুপার মার্কেটের ২য় তলায় উপ-পরিষদের সদস্য মাওলানা 
মোজ্জাম্মেল হক চৌধুরীর সভাপতিতে ও আহ্বায়ক মুহাম্মদ 
মিছবাহ উদ্দীনের সঞ্গালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্টিত 
হয়। সভায় নবদূত নীতিমালা অনুযায়ী ওলামা-মাশায়েখ 
উপদেষ্টা পরিষদ ও শিক্ষা ও শিল্পপতি উপদেষ্টা পরিষদসহ 
উপ-পরিষদের ২১ জন বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। নব- 
নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গ হচ্ছেন, সভাপতি মুহাম্মদ 
এফএসডি ইকরামুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা 
ফিরোজ উদ্দিন, সহ-সভপতি মুহাম্মদ আবছারুল হাসান, 
সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাইফুল করিম, সিনিয়র 
সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইউনুছ হাবিব, সহসাধারণ 


মার্চ১৮ 


এহসান উল্লাহ, অর্থ সম্পাদক মাওলানা জুনাইদুল হক, 
সহঅর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ ফরহাদ হোসাইন, প্রচার ও 
প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ এইচ এম ইদরীস, 
সহপ্রচার ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ মাসুদুর 
রহমান, হিসাব ও দপ্তরবিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আরিফুল 
ইসলাম, সমাজ কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক জাহেদ উল্লাহ, 
সিনিয়র সদস্য মাওলানা জহিরুল ইসলাম, সদস্য মাওলানা 
হোসাইন আহমদ, মাওলানা নুরুল ইসলাম সাইফী, মুহাম্মদ 
মিজানুর রহমান (মুরাদ), মুহাম্মদ খালেদ আনিছ, মুহাম্মদ 
ওসমান গনী ও মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক। 


সময় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
একটু দাড়াতে বললাম 

সময় কথা শুনলো না, 

রঙিন সময়টা 

চলে গেলে আহা, 

অনুভবের প্রহরগুলো 

আমায় করে খুব এলোমেলো, 
কে যেন হঠাত কেড়ে নেয় মম মন 
বুকের ভিতর অধরা কম্পন, 
শিহরিত প্রহরগুলোর অনুরণ 
সদা অধীর করে রাখে মম স্বপন, 
বিশ্বাস করুন তার ওয়াদা ছিলো 
কথা রাখার । 


আহ্লুল্লাহ ওয়াছেল 

পৃথিবী আজ বড় নিষ্ঠুর নির্দয় । 
নাহ, ভুল বলেছি, 

বরং এর মানুষগুলো নিষ্ঠুর, নির্দয় । 
তার চেয়ে ভালো হয় যদি বলি 
আমিই নিষ্ঠুর, নির্দয়! 


বাবা আদমের আদিম যুগে, 

প্রথিবীকে মানুষেরা দিয়েছিল এক অদ্ভুত উপহার । 
কষ্ট হয়েছিল অনেক!! 

তবে পৃথিবীর এখন আর কষ্ট হয় না। 

কারণ এটা সে সবসময়ই পেয়ে থাকে। 

আর তা হলো হত্যা, হত্যা । 


আচ্ছা হত্যাটা কোন সিজনের ফল? 
তা তো বলতে পারি না, 
তবে শুনেছি এটা নাকি এখন বারোমেসে ফল!! 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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